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জন্মঃ গ্রন্থকার শ্রী জ্যোতি লাল মাহাত 


- পিতা £ জগন্নাথ মাহাত ও মাতা সুরধনী 
মাহাত তৎকালীন মানভূম জেলার 
বর্তমান পুরুলিয়া) অন্তর্গত পাড়া থানার 

. তেতুলহিটী গ্রামে ১৯৪৩ খুঃ তিন 
সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। 


বৃ 
রন্থকার পরিচিতি 
1 


বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত হন এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষা পাড়া শিবনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় 
থেকেলাভ করেন । স্নাতক ও স্নাতকোত্তর 
শিক্ষা রাঁটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত হন। 
কর্মস্থল ঃ ধানবাদ জেলার 2৫. [০ 
/191701181| ০0911598 এ মাতকোত্তর 
বিভাগে প্রধান সহায়ক রূপে কাজ করেন 
' ও ২০০৩ খুঃ ১লা অক্টোবর সেবা নিবৃত্ত 
7 হন। 
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শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের প্রাথমিক 
| 


্রন্থকার ঃ জ্যোতি লাল মাহাত (বিঁসরিয়ার) 


প্রথম প্রকাশ 2 বৈশাখ, ১৪২১ 
ইং- মে, ২০১৪ 
দ্বিতীয় সংস্করণ -নভেম্বর ২০১৫ 


বর্ণস্থাপক £ ললিত কিশোর মাহাত, পুরুলিয়া 


মুদ্রন £ মিত্র প্রেস, কলকাতা - ৯ 


ঞল আদিবাসী কুড়মি সমাজ, দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


রড ডিও টেসফুল”কুড়মালি আখড়া (দিনদরী, চাষমোড়) পুরুলিয়া 


সমাজ এবং “০েসফুল 


মূল্য ঃ ১২০টাকা মাত্র 


স্ি১৫০৮, _._ 


শি জা এ... লা. সি 


ডামিণন ॥ 

প্রথম অধ্যায় ঃ ৯-২৫ 
সি উপত্যবণ, খুডমিদের আদি বাসভুমি, এতিহাসিক প্রমাণ, পিদ্ধু সভ্যতার ধাধসের 
বখরণ, বৈদিক আর্ধঞতিএ ভারত আক্রমণ, বেদিক প্রমাণ, সাংগ্তিক, প্রনাণ, তি, 
বরমগত, বানা গাত, বর্তমান নিবাসভুমি। 

দ্বিতীয় অধ্যায় £ ২৬-৩২ 
বুড়মি ও সওতালের গ্ানাস্তরণের ইতিহাস ও সৃষ্িতর্ বিভিন্ন লেখকের মতামত, 
শ্তি, বন্নমগীত, বাঁদনা-সহরায় গীত। 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৩৩-৪৭ 
বু়মালি ভাবার বিবরণ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত, কুদিরান মাহাতর 
মতামত, বুড়মালি শব্দ সংস্কার, কুড়মালি ভাবার ইতিবৃক্ডপ্রাটানত্ব ও অন্যান্য আর্য 
ভাষার সাথে তুলনা । 

চতুর্থ অধ্যায় £ ৪৮-৯৫ 
বুন্ডমির গুষি ও তার অর্থ এবং বিধিনিবেধ, অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর বিবাহ, বিবাহের 
নেগ নেগাচার ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ, জনম সংস্কার, মরণ সংস্কার, পরব পাবর্বন, 
পুজাপাশা, দেবদেবী ইত্যাদি। 


পর্ন অধ্যায় ৫ ৯৬-৯৮ 
স্বারানত। সংগ্রামে কুড়মি জাতির অবদান 
যন্ঠ অধ্যায় £ ৯৯-১০৬ 


বৃদ্ডমি সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যপ্তি 


ভূমিকা 


উত্তর 
সিন্ধু ও সুবর্ণরেখা শব্দ দুইটি দুটি নদীর নাম | সিন্ধু একদিন ভারতের 

সচম অঞ্চলের নদ ছি কিছুমান ইঅফাল পাকি, আফগান ও নপ 
বাংলার মধ ্বহিত। উ্ ঘের উপত্যকার প্রাচী অধিবাসিেরপরাপতিযগা 
সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। ভারত, তথা বিদেশী প্রত্রতান্বিক বিশেবজ্ঞগণ এই 
করেন। বিলম, চেনার, রবি বির ও সতলজ এই পথঃ দী ছাড়াও বদন 
প্রভৃতি আরো কয়েকটি নদী সিন্ধুর সাথে উপনদী রূপে মিশে আছে, তবে এ কা? 
নাম বর্তমানে পরিবরডন হয়েছে উক্ত নদী গুলির উপতাকায় কড়ম পাহােরও অ উ 
ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়ায়, হতে গারে তার নাম এখন পরিব্জ রেও বমি 
কুড়ম নদী উপত্যকা তথা কুড়ম পাহাড়ের পাদদেশের প্রাচীন আদিম জনজাতিদের ৰ 
জাতির ইতিহাস এখানে আমার আলোচ্য বিষয়। খৃঃপুঃ ১৫০০- 


স্বীকার না করে সুবর্ণরেখা কীসাই, দামোদর নদীগুলির উপত্যকায় এসে বসবাস বর 


নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। সিন্ধু ও গৃবের্বাক্ত উপ-নদী সমুহের উপত্যকায় এক সদর 
প্রাচীনতম সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা মহেজদড়ো ও হড়ম্পা সভ্যতা নামে পরিচিত 
মান ভারতে ঁরাকে আজ আদিবাসী বা জনজাতি নাম দেওয়া হয়েছে তাদের পূব 


তালে বিদেলীআর্যগণ নিজের ভাষা ও সংসতি গঠন করেন যাকে আর্থ সংস্কৃতি বিগ 


সংস্কতি নামে পরিচিত। দেশীয় ও বিদেশীয় 
ঠা ৮৫৭০ টি একথাই বলেছেন। পরবর্তী 


এবং ক্রমশ ঘোড়ার য়া £ * 
ধার এরা ভারতে আসেন ও সিন্ধু উপত্যকার আদিবাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে, তাদের 


সভ্যতা থেকে উৎখাত করে ও বহু লোককে হত্যা করে 
কে ধংস করে এবং এদের স্বভূমি 
ভারতের শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, যেমন পরবর্তী কালে মুসলমান ও ইংবেজগণ 
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করেছিল। আজও ভারত ওই বিদেশী, মুষ্টিমেয় আর্ধদের দ্বারাই শাসিত ও পরিচালিত | 
বৈদিগ্‌ যুগে উক্ত পরাজিত, ভারতীয় মূল জনজাতিগুলিকে দাস বা দস্যু নামে বিদেশী 
আর্ধগণ নাম করন করেন ও তাদের দাসে পরিণত করেন, এবং আজও তারা দাস রূপেই 
আছেন। প্রাচীন ভারতীয়, মূলবাসি (11101021709) সমাজ জাতি বর্ণ হীন এক সাম্য 
সমাজ ছিল। এদের অনার্য্য নামও ছিল না। আর্ধগণ সব্বদা নিজেদেরকে আলাদা রাখার 
চেষ্টা করতেন, তাই নিজেরাকে আলাদা রূপে চিহিত করার জন্য এরাকে অনার্ধ্য নাম দেন। 
প্রান ভারতে সেই জন্য মাত্র দুই জাতির নাম পাওয়া যায়, - আর্ধ্য ও অনার্ধ্য | ঝগ্বেদেও 
এই দুই জাতিরই উল্লেখ আছে, তরে কোন কোন স্থানে কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় কথার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। আর্ধগণ হল শ্বেতকায়। অনার্যগণ হল কৃষ্ণকায়। প্রাটীন অনার্ধ্য সমাজ জাতি 
বর্শহীন হওয়ায় তাদের আলাদা করে কোন নাম ছিল না। আর্ধদের আক্রমনে এরা ভারতের 
বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতে বাধ্য হয়, এবং সেই সব জায়গার নামানুসারে 
বা অন্য কারণে তাদের নামকরন হয়ে যায়। এবিষয়ে পরে লেখা যারে। ভারতের বিভিন্ন 
অংশে এদের বসবাস থাকলেও এদের ধর্ম, সংস্কৃতির এক সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়, তরে 
ভাষার ভিন্নতা দেখা যায় বটে কিন্তু সেই সব ভাষাগুলির উৎস এক। এই ভাষাগুলির 
কোনটাই আর্ধ্ভাষা গোষ্টী ভূক্ত নয়। 

কোন জাতির অথনৈতিক কাঠামো নষ্ট হলে, তার প্রভাব সুদুর প্রসারী হয় এবং 
সেই জাতির বিকাশের পথ অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতীয় প্রাচীন অনার্য জনগোষ্ঠী তাই 
আজ আর্ধ্দের চেয়ে অনেক অনুন্নত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত 
বিষয়ে এরা আজ পিছিয়ে পড়েছে। এর একমাত্র কারণ, আর্ধ্দের দ্বারা এদের অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে নষ্ট করে দেওয়া। এদের দুর্ভাগ্য, যে আজও এই গণতীন্ত্রীক ভারতে সেই ধ্বংস 
লীলা প্রবাহিত এবং তার সমান্তী হয় নি। বিকাশের নামে বা শিল্পোন্নত ভারত গঠনের নামে 
এই জনগোষ্ঠীর বিনাশ করা হচ্ছে ও আর্য ধনী শিল্পপতির স্বার্থে এদের সমস্ত কেড়ে নিয়ে 
পথে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শোষন, পীড়ন প্রবঞ্ধনা, ঘৃনা, অবহেলা, অন্যায় ও অব্চারের 
শিকার হয়ে এরা আজ হিংসার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের দুর্ভাগ্য, যে উক্ত 
ফ্রুব সত্য কে আর্য ধনী শাসকবর্গ জেনে বুঝেও অস্বীকার করে উক্ত প্রাচীন জন গোষ্ঠীর বুকে 
বূন ডোজার চালিয়ে এদের শেষ করা হচ্ছে। এরাকে আজ মাওবাদী আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পৃবের্, সিন্ধু নদী উপত্যকার প্রাচীনত, সভ্য উক্ত 
জনজাতি সমূহ আর্যদের আক্রমণে জীবন রক্ষার্থে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিস্গড়, উড়িব্যা ও পশ্চিম 
বাংলায় বসবাস করতে বাধ্য হয়ে ছিল, কিন্তু আজ এদের এখান থেকেও উৎখাত করার 
এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। একদা সিন্ধু, ঝিলম, শতলজ ও কুড়ম নদী উপত্যকার 
মহেঞ্দড়ো ও হড়স্পায় যে হিংসার রক্ত ধারা বয়ে ছিল, আজ প্রায় চার হাজার বছর পরেও 


সুবর্ণরেখা,দামোদর, কাসাই, কংসাবর্তা উপত্যকায় সেই হিংসার রক্ত ধারাই প্রবাহিত হচ্ছে। . 
আমি মনে প্রাণে এর সমাপ্তি কামনা করি। 


_ শর 


প্রথম অধ্যায় 


সিন্ধু উপত্যকা কেড়মিদের আদি বাসস্থান) 

এ জগতের সমস্ত বড় বড ও শক্তিশালী নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু নদীও একটি। 
তিব্বতের দুর্গম পার্বত্য শ্রেণী থেকে ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝর্ণার ন্যায় সিংহের মুখাকৃতি পার্বত্য 
গুহা এর উৎস স্থল। পৃথিবীর মহিমা মস্তিত শৌরবময় দুই পর্বত শ্রেণী হিমালয় ও 
কারাকোরামের পদ প্রান্ত থেকে ভয়ানক উচ্চঃ গতিতে গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে 
ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধু প্রদেশ, আফগানিস্থান, বেল্চিস্থান, পাকিস্তান ও 
পাজাব প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, বিশাল আকার ধারন পূর্বক ধীর গতিতে 
আরবসাগরে মিশে গেছে। ঝিলম, রবি, বিয়াস, চেনাব ইত্যাদি উপনদী গুলির মত 
কুড়ম্‌ নদীও সিন্ধুর একটী উপনদী, এবং এই কুড়ম নদী উপত্যকাতেই রয়েছে কুড়ম 
পাহাড়। সঙ্কবত বর্তমান কারাকোরাম পর্বতেই ছিল কুড়ম পাহাড় নামে। উক্ত 
কুড়ম নদী ও কুড়ম পার্বত্য উপত্যকায় ছিল কুড়মি জাতির আদিবাসভূমি। আমার 
এই কথার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ ও জনশ্রুতি বা 
লোকোক্তি তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে একথাও 
সত্য, যে উক্ত কুড়ম নদী উপত্যকা শুধু আদিবাসী কৃড়মিদেরই আদি বাস ভূমি ছিল 
না। সাওতাল, কোল, মুন্ডা ইত্যাদি আরো অনেক অনার্য্য ভারতীয় মূলবাসিদেরও 
আদি বাসস্থান ছিল এই সিন্ধু উপত্যকা। অর্থাৎ বর্তমান পঃবঙ্গ, ঝাড়খ্ড, উডিষ্যা ও 
মধ্য প্রদেশের বের্তমানে ছত্রিসগড়) সমস্ত আদিম জনগোষ্ঠীদের বাসস্থান ছিল এখানে। 
77191115101 ০ 51701 সিন্ধু প্রদেশের ইতিহাস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত 
জনগোষ্ঠী সমূহ ছিল দ্রাবীড় পরিবার ভুক্ত, এবং এরাই ছিল জগতের এক অন্যতম 
প্রাচীন সভ্যতা মহেঞ্জদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার ধারক ও বাহক। ইতিহাসবিদগণ 
একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বিদেশী আর্ধ্যদের দ্বারা ও প্রকৃতির অভিশাপে 
উক্ত প্রাচীন সভ্যতাটির ধ্বংস হয়। আমার এই কথার প্রমাণার্থে আমি কিছু এঁতিহাসিক 


প্রমাণ এখানে উল্লেখ করছি। 
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বাংলা অন্বাদঃ- 

্রতুতত্ববিদগণ প্রাটীনতম মানব জীবাশ্বা (সিন্ধু প্রদেশের) সেওহান নামক স্থানে 
খুঁজে পেয়েছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদের মতে ওই সেওহানই হল প্রাচীনতম সভ্যতার জন্মাথল। 
ওই জীবাশ্বা গুলি ১৯২২ খৃঃ সেওহানের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের কাছে পাওয়া যায়। 
উক্ত ক্ষুদ্র পাহাডের কাছে মনচার হুদ আছে এবং এটা অনুমান করা যায়, যে সুদূর অতীতে 
ওই হৃদের জল সেওহানের লোক ব্যবহার করত। বর্তমান কালের সাওতাল, ভিল, ও 
মুন্ডাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিল ওই সিন্ধু প্রদেশের অতি প্রাচীনতম অধিবাসীগণ। এটা 
বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ। সীওতাল ও কুড়মী একই সম্প্রদায়ভুক্ত, এটা মানব বিজ্ঞানী ও 
তিহাসবিদগণ স্তীকার করেন। আমি ইতি পূর্বেই লিখেছি, যে উক্ত অঞ্চলের প্রায় সমস্ত 
আদিবাসীই সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসি এবং এরাই ছিল সিন্ধু সভ্যতার মানুষ, এখানের সমস্ত 
আধিবাসিরা ছিল একই দ্রাবীড় পরিবার ভূকত প্রাচীন ভারতীর মূলবাসি। তারা সবাই একই 
পরিবার ভূক্ত, একই সম্প্রদায় ভূক্ত ও একই সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী। তাই আজও উত্ত 
অঞ্চলের সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি ও জীবনশৈলী প্রায় এক। আজ এরা সবাই 
অনার্ধ্য সম্প্রদায় ভূক্ত। যেহেতু এরা সবাই দ্রাবিড় পরিবার ভুক্ত, তাই যথা সঙ্ষব এরা 
সবাই কোন একই জাতির নামে পরিচিত ছিল। এদের বিভিন্ন নাম (যথা কোল, ভীল, হো, 
মুন্ডা, সীাওতাল, কোড়া, কুড়মি, কুড়ুক, ওরাং গোল্ড, অসুর, নিসাদ, ভূমিজ, সর্দার, 
খেঁড়িরা, বেদিয়া মাহলি ইত্যাদি) যা এখন আমরা দেখতে পায় তা কিন্তু ছিলনা বলেই মনে 
হয়। পরবর্তী কালে এরা ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করাই, সেই পেশার অনুসারেই এদের 
নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়াই সন্কব । যায় হোক এখানে আমার আলোচ্য বিষয় হল কুড়মি 
জাতির আদি বাসভূমি। যারা ইতিহাস, সমাজ শাস্ত্র ও মানব বিজ্ঞান পড়েছেন, তারা 
জানেন, যে বর্তমানে মাহাত জাতি (কুড়মি মাহাত) যারা পঃবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, 
প:মেদিনীপুর, সমগ্র ঝাড়খণ্ড, উডিষ্যার কেওঝর, সরাইকেল্লা, ছত্রিস্গড়ের ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন 
এলাকাতে বসবাস করেন সেই সমস্ত কুড়মি জাতিই আদিবাসী ভুক্ত ছিল। এই সেদিন, 
অর্থাৎ ১৯৩২ খুঃ এরাকে আদিবাসী তালিকা থেকে এক গভীর বড়মন্ত্র করে আলাদা করা 
হয়। এই কুড়মি জাতিও দ্রাবীড় পরিবার ভুক্ত আদিম জনজাতি একথা সমাজ বিজ্ঞানী, 
ইতিহাসবিদ ও মানব বিজ্ঞনীগণ সবাই স্বীকার করেন। আজও এদের ভাষা (কুড়মালি) 
সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সবই সাঁওতাল, ওরাংমুন্ডা, ভুমিজ, সর্দার, প্রভৃতি দ্রাবীড় পরিবার ভূক্ত 
সমস্ত আদিবাসীদের সাথে হুবহু এক। আমি এখানে আরো কিছু এতিহাসিক প্রমান উল্লেখ 
করছি। 
3/. 91751901। তার 1790900 597/5 ০0102, 40119 ৬, 1১811115895 145 গ্রে 
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অনুবাদ - | 

মানভূম জেলাই এই কুড়মালি ভাষা প্রধানত কুড়মি জাতির লোক বলে থাকেন, যারা 
বছ সংখ্যায় ছোটনাগপুরের সমস্ত জেলায় ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বসবাস করেন। 
এরা দ্রাবীড় গো্ী ভুক্ত এক আদিম জনজাতি, এবং বিহারী কুম্মী থেকে আলাদা 

(৩) অন্য এক ইংরেজ লেখক 11.7. 315818/ তার 71১95 70 09519 0697091" 


নামক গ্রন্থে লিখছেন 11 179111। 20 01918 115 0966001110 01911700191 079 
$0111195 [01 ৪ 9111] 10 921001191. 781419129 016 (40170) 016 ৪1110111990 
10179811011 01 59111079. 


অনুবাদঃ, 
এইচ, এইচ, রিজলে (একজন এঁতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী) তার 71195 8170 
০89195 0 89792| নামক গ্রন্থে লিখেছেন, যে মানভূম এবং উড়িষ্যার ভূমিজ এবং 
সীওতালদের থেকে, কুড়মি জাতি কে আলাদা করা কঠিন এরা সম্কবত সাঁওতালদেরই 
একটি শাখা, যোরা একটু হিন্দুত্বের দিকে গেছেন)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে 
ইতিহাসিবিদ্‌ সমাজ শাস্ত্রবিদ ও মানব বিজ্ঞানীগণ আদিবাসীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে 
তারা বৃহৎ সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নামই তাদের লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, - 
যেমন সীওতাল, ভীল, গোন্ড, মুণ্ডা ইত্যাদি। তবে এর অর্থ এই নয় যে কেব্ল উক্ত 
জনগোষ্ঠী কেবল আদিবাসী, আর বাকি যাদের উল্লেখ নেই তারা আদিবাসী নয়। এটা 
হতে পারে না। তাই পাঠকগণ যেন ভূল মন্তব্য না গৌছান, যে এখানে কুড়মি জাতির 
উল্লেখ নেই বলে তাদের আদি বাসভূমি সিন্ধু উপত্যকা নয়। 

এখন আমি সিন্ধু সভ্যতা সমন্ধে দু এক কথা লেখার প্রয়োজন মনে করছি। 
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অনুবাদঃ- ইতিহাসবিদগণ বিংশ শতাব্দীতে নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা এবং 
হোহাংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী তীরে চীন সভ্যতার সন্ধান পান এবং এগুলিকে জগতের 
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০০ পা এট উন উট) এক্ী। ৫১ রা) 4 এরি ৫0 ০৫ টে এ ৫ & 


প্রাচীন সভ্যতা বলে মনে করেন। খননের ফলে সিন্ধু প্রদেশের লারকানায় (বর্তমানে 
পাকিস্তান) যে সভ্যতার সন্ধান পান, সেই সভ্যতাই ভারতীয় ইতিহাসের আদি বিন্দু এবং 
প্রথমোক্ত প্রাচীন সভ্যতা গুলির সম-সাময়িক | এই সভ্যতার নাম মহেঞ্জদড় সভ্যতা বা 
মৃত্যুর পাহাড় ব মৃত্যুস্তপ 07191790701019 199) এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কে 
বা কারা এই প্রাচীন সভ্যতা গঠন করেছিল, আজ তারা কোথায়, কে তাদের এই সভ্যতা 
নষ্ট করল ? ইত্যাদি ইত্যাদি। 

(৫)001101 01015 90001001800 01 01619010215 00015 01৬11591101. 50172 


129910 29 110121 /5/911, 01 30111911915 810 50116 95 [018101815- 501 
110951501101215 80199, 018110191081017090 10 (16 010/0150101506. (21910101271) 


(8১. 5./5010170159111 17171510001” 71181491010102| 0010112 01011019) 
অনুবাদ £- এই সভ্যতার গঠনকারী কে সে সম্বন্ধে মত পার্থক্য আছে। কারো মতে 
বহিরাগত আর্ধ্ বা সুমেরীয়গণ এবং কারো মতে দ্রাবীডগণ। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের 
মতে এই সভ্যতার গঠনকারীগণ হলেন দ্রাবীড় ও অস্টিক জাতি। 

অস্টরিক জাতি দ্রাবীড় গোষ্ঠীরই একটি শাখা | কুড়মি জাতিও একটি অস্ট্রিক 
জাতি গোষ্টীভূক্ত একথা এঁতিহাসিকগণ ও মানব বিজ্ঞানীগণ সকলেই স্বীকার করেন। 


এরাও দ্রাবীড় পরিবার ভুক্ত। 
(৬) /510099819105 , 0106110, 270 15/91191) 01118 10201018 171810109 


|1 [/1911-40-2)010. 
/২00010110 19 9১09115, 018 17119101115 01 1021191)0-7010 /916 01 


[0129৬101917 51001. 715১ /612 51701 510801610 0710111005 810117710৬4 255 
217011675৬15015, 17171817190 5051011601515100165 81701175155 01580 00 010 
02891901081 50118 01580 10 59৪ 01010091110 17119 50178 01751811750 10 50018 
10015190118. 

(71510 01 51701, 0 1101181) 0991811, - 72809 - 27,28 


অনুবাদঃ- মহেঞ্জদড়োর অধিবাসীদের শারিরীক গঠন, পোষাক, ও 
অলং্কারাদির বর্ণনা। 

বিশেষজ্ঞদের মতে মহেঞ্জোদড়োর অদিবাসীগণ ছিল দ্রাবীড় গোষ্টী ভূক্ত। তাদের 
শারিরীক গঠন ছিল উচ্চতায় একটু ছোট পুরু ওষ্ট, কর্মঠ এবং ক্ষুদ্র চোখ, ঘাড় মোটা, 
গাল সোজা। পুরুষেরা কেউ লম্বা দাড়ি, আবার কেউ কেউ মুখের উপরি ভাগে দাড়ি 
কামিয়ে নিত। এরা সাহসী এবং কর্মঠ নৃত্য প্রিয় মানুষ। 

এ পর্যন্ত যতগুলি এঁতিহাসিক ও পত্রতাত্বিক্‌ বিশেষজ্ঞদের মতামত ও তথ্যের 
প্রমাণ উল্লেখ করলাম, তাতে প্রমাণীত হয়, যে সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জাদড়ো ও 
হরস্পার প্রাচীন সভ্যতার জনগোষ্ঠী হল বর্তমানের কোল, ভীল, সীওতাল, মুন্ডা, 

১২ 


পৃবর্ব পুরুষ। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 

নর মোটামুটি খুঃ পূর্ব ২০০০- ১৫০০ 8.0. মধ্যে পশ্চিম ইয়োরোপ ও মধ্য 
৮৮051 

রে 1রতের সিন্ধু নদীর উপত্যকা হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, এবং উক্ত দ্রাবীড় 
ভুক্ত ভারতীয় অনার্য্য জাতি বের্তমানে আদিবাসীদের) যুদ্ধে পরাস্ত করে ভারতবর্ষে 

চিনি এরাই সিন্ধু সভ্যতা ধংস করে ছিল | ঝগ্থেদ ও ভারতের প্রাচীন 
তহাসে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আমি কিছু উল্লেখ করছি। ্ 


বৈদেশিক আর্্যজাতির ভারত আক্রমণ 


ভারতবর্ষে আর্য জাতির উপস্থিতি বিষয়ে বিভিন্ন বিদেশী ও স্বদেশী পণ্তিতগণের 
বক্তব্য একরপ নয়, কিন্তু একটি বিষয়ে তাহারা একমত - বিদেশী আর্ধ্য জাতি একদা 
ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল দখল করিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়া ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ইহার ফল । 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্বে আর্ধ্য জাতিকে (বর্তমান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়) এ অঞ্চলের 
অধিবাসীদের সঙ্গে অলেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিতে 


হইয়াছিল। ইহারাই খগ্বেদে উল্লিখিত অনার্ধ্য দাস ও দস্যু। 
(ভারতবর্ষের প্রাক্-উ্রতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের পরিচয়, 
ননীমাধব চৌধুরী, পৃঃসঃ ১১, সাহিত্য লোক, কোলকাতা) 


্িয় পাঠকবর্গ একটু ভেরে দেখুন যে,দ্রাবীড় জাতি জগতের প্রাচীনতম সভ্যজাতি 
ম্ত ভ্রাম্যমান পশুপালক, তারা হল সত মহান, প্রভূ ইত্যাদি, কারণ তারা আর্ধ্য শব্দের 
অর্থ লিখেছেন প্রভূ, মালিক, সত্য ইত্যাদি। বেদে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এখন সিন্ধু বাসীদের ধর্মের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। 
01 1117910169115 01 1191)617-10-0010 
|(15 10159017120 1121 (76 11791019715 0580 10 04019112 [00191 0000955. 
2৬97) 10 08) 11 11700 191101011 (11917011121 40151000011 000110165 21) 17100112171 


01906. 17172 ড/015110 51142510799 (0121015 ) 1007 8190 15 00173106150 1০ 09 (78 
010991 ৮/015119. 1198) (01911) 49151 9150 210 09 11491 435 00179109190 101). 


78১ 80590 1০0 01591011060 17595 2110 50119 201101915. 
(79111519% 06 9110, 10/1101161 09172110999) 10 29) 


19 1791101017 


অনুবাদঃ 


অধিবাসীগণ মাতৃদ্রেবীর পূজা করত। এমন 
তারা সিন্ধুবাসীগণ) শিবলিঙ্গ 


বৈদেশিক আর্ধ্য জাতির ভারত আস্রমপ 


এটা ধরে নেওয়া যায়, যে সিন্ধুর 
কি বর্তমানেও হিন্দুগণ মাতৃ পুজাই বেশী গুরুত্ব দেয়! 


৬৩ 


] 
ৰ 


০১১০০১১১202 


পূজা করত যাহা অতি প্রাচীন বলে বিবেচিত হয়। তারা নদীকে পবিত্র বলে মেনে নিয়ে 
জলের পূজা করত এবং তারা বৃক্ষ ও কিছু পশুরও পৃজা করত। 
অন্য এক ইতিহাসবিদ 5.:8৮10 11521) 7178 3810121 0৮110901100 


নামক গ্রন্থে লিখছেন যে - 
/55 6 71019919121 19011109001 09 98215 01 1191191-00-0010 21011912109186 
10121 0921 09013191090, (/91704/ /01% 1101 21200 006 1181081 810 50110121119 
01176 21101611101910191719 01019117015 /8118/./811 01911450217 558 011 0116 91127010 


01116 9৬৪19101 17816121515 1171 11161 18110109805 09185 8110 10019011095 218 10 
(16 59915 1210%109 


30119 9১617 1916)190 11117011151. 1118 19019 9104) 11 

210016 8৬1091709 1581 10119 /019110094 8119100 0110118 11011161 09000955 9170 
520711050 00815 210 01119 2111815 10 161. /910 01919151779 00010111171 016 
110019 111191160 10011) (1936 718011595 [0 (61. 50118 99815 19/2 109217 
00010 11) 1610199561719100175 018 000 1696111)1110 9119. ||) 0176 01 (1859 1919 
910৬/ 111 0199 585 9/891100 2 11011190-11920 01955, //1101 0195 191019090 
|8121 0) 11170115 ৮11) 2.111581 0 1110911. 7116 %/019101) 01 1919, 8111215 010 
7593 8110 8150 11) 10109115 15090 10 (11811291100. £110019 91111919, 118 100011, 115 


01910, 1116 11997 9110 1116 9161019 090 99 58010” | 
|111001770110109) 116 10001 10902115 11691101601 ( 
মহেঞ্জোদড় ও হড়গ্পাতে শীল মোহরের উপর খোদাই করা যে ছবি পাওয়া 


গেছে, অদ্যাবধি তার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নি 
মানসিক ও আধ্যাতীক বিষয়ে খুব বেশী জানা যায় নি। তবে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু 
তথা পাওয়া গেছে তাতে নিশ্চিত বলা ায়, যে ওই প্রাচীন সিদু সভ্যতার ধর্মীয় আচরন 


গণ গ্রহন করেছে, এটা নিশ্চিত রূপে দেখা যায়। ওই শীল মোহরগুলির চিত্র প্রমাণ 
পূজা করত এবং ছাগল ও অন্যসব পশু বলি দিয়ে 


71 42160095101) 76921 
99191) 01 51147. 


করে, যে সিন্ধুবাসীগণ মাতৃ দেবীরও 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যে হিন্দুগণ উক্ত উভয় গৃজা .. 
নিকট পেয়েছেন। উক্ত শীলগুলির মধ্যে কয়েকটি শীলে- 


তাদের পুজা আরাধনা করত। 


তাই ওই প্রাচীন সভ্যতার মানব গোষ্ঠীর 


গার্বন পদ্ধতি এই সিন্ধুবাসীদের 
ত পাওয়া গেছে ৷ আবার কতকগুলিতে তিন মুখাকৃতি মাথায় সিং ধারন র 


শিবাকৃতি মূর্তি 


অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং এটাকেই পরে হিন্দুগন ত্রিশুল বলে হিন্দু ধর্মে নিযে 


গাছ প্রভৃতির পূজা করতেন। তার মধ্যে পিপল গাছ 


এসেছেন। সিন্ধুবাসীগণ নদী, পশু, 
বাঘ, হাতি, মহিষ ও সিংহ ছিল প্রধান | তারা এই 


উল্লেখযোগ্য। পশুদের মধ্যে ষাঁড় 
হিন্দুগণ খাঁড়কে শিবের বাহন রূপে গ্রহন করেছেন 
তার্দের 


সবেরও পুজা করতেন। 
এ পর্য্যন্ত সিন্ধুবাসীগণের প্ীতিহাসিক তথা সামাজিক মতানুষ: 

সাংস্কৃতিক ও ধার্সীক পরিচয় দেওয়া হল। এখন উক্ত প্রাচীন ও প্রাক আর্য সিদ্ধুবাসীদের 

সাত ার্মিক বিষে বরমালের কুড়ি সংৃতিক ও গার্িক ২. 


১৪ 


সপপ্টিট | ২ 


রারারারোরাররেিিডি এ 


সামঞ্জস্য 
চালা 74 
, পোড়ামাটির মুর্তি ইত্যাদি যা পাওয়া গেছে সেই সব থেকে 
সকলেই বিশ্বাস করেন, যে তারা শিব ভক্ত ছিল। আজ প্রায় 
রানির বিজাভি নিরভকারনটি য় সাত হাজার বছর পরেও 
শিবভক্ত আছেন। শিবই তাদের প্রধান দেবতা। যে 
উড 885৮৮ 
তারা রর ওয়া যাবে। কুড়মিগণ শিবকে প্রধান দেবতা রূপেই শুধু দেখেন না” 
তাদের পৃরর্ব পুরুষ হিসারেও দেখেন ও শ্রদ্ধা করেন। এরা শিবকে 
বুঢ়াবাবা বলেই বেশী মান্য ও পুজা করেন। তবে কুড়মি সহ সমন্ত আদিবাসীগণ লিঙ্গ 
ররর 
মি বা আদিবাসীগণ পূজা করেন না, কারন এরা মূর্তির পূজারী নন। হিন্দুরাই কেবল 
মুর্তির পৃজারী। 
এখানে একথাও বলা প্রয়োজন, যে শিব, প্রাগেতিহাসিক ও প্রাকৃআর্ধ্য যুগের 
আনার্ধ্য দেবতা এবং কোন কালেই শিব হিন্দুর দেবতা ছিলেন না। দক্ষ্যযজ্ঞ তার জ্বলন্ত 
প্রমাণ। আজও কোন ব্রাহ্মণকে শিবের ভক্তা রূপে দেখা যায় নি। এতেও প্রমাণিত হয়, 
বে শিব হিন্দুদেবতা নন। বহু গরে তাকে আর্ধকরণ করা হয়। অর্থাৎ তাকে হিন্দুর 
দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিবকে আর্ধাদেবতাদের দলে টানার উদ্বশ্যই হল 
অনার্ধ্য সংস্কৃতিকে নষ্ট করা, ও অনার্য সংস্কৃতিকে আর্ধদের ব্রান্মণদের) দখল করা! 
ছলে, বলে ও কৌশলে শিবকে অনার্যাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ায় তাদের ও খান 
উদ্লেশ্য ছিল এবং আজ তাঁরা অনেকটা সফলও হয়েছে। আজও বহু জায়গায় শিবের 
রী কড সাওতাল ভূমিজ প্রভৃতি অনার্য; জাতি পাওয়া যায়। ঝড়খণ্ডের প্রসিদ্ধ 
তীর্থ স্থান, বর্তমানে বৈদ্যনাথধাম) এর পৃজারী ছিলেন বৈজু মাঝি। এর প্রাচীন নাম 


ছিল বৈজনাথ ধাম এবং এই নাম ওই গুজারী বৈজু মাঝির নামানুসারেই হয়ে ছিল। 
এর প্রমান ইংরেজ লেখক ৮/৮/7479 তার 716 ধাগা95 0 বিএ] 89991 গ্রে লিখেছেন, 


“/১7791 18101160109 01179708011) (08211018300 001 8)10280 0101 
76 (৬444. 110010161“1179 41215 01 3ি181 891021", 02062170. 134) 


ছিল সেটা রামায়ণ পড়ে সবাই জানেন। 
দক্ষিণ ভারতের দ্রাহীড় গোসীভূক্ত লোক সবাই শিরের ভক্ত। সেখানেও তারা 


বৈদেশিক আর্ধ্য জাতির ভারত আতন্রমণ 


15170016 51211109 02160 10 07179 


নিজেই পুজা করত, এতে দক্ষিনের ব্রাহ্মনগণ, নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য ও দ্রাবীড়দের 
হাত থেকে শিবকে ছিনিয়ে নেওরার জন্য কোটের স্মরণাপন্ন হয়। দুর্ভাগ্য বশত আর্য 
বিচারকগণ ব্রাহ্মণের পক্ষেই রায় দেন। (0750187140501101, 0১ 7106 /50158258697) 

এই ভাবে সমগ্র ভারতে অনার্যযগণ দ্রাবীড়দের হাত থেকে শিবকে ছিনিয়ে নিয়ে 
হিন্দুধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

মহেঞ্জদড় ও হড়প্পায় প্রাপ্ত অনেক শীলমোহরের লোক সারিবদ্ধাভাবে দাড়িয়ে 
সূর্যের দিকে মুখ করে জোড় হস্তে দন্ডায়মান দেখা যায় এবং সামনে কিছু লোককে ছাগ 
বলি করতে স্পষ্ট দেখা যায়। ঠিক অবিকল উক্ত দৃশ্য মানভূম, সিংভূম পঃবাংলার ও 
ঝাড়খণ্ডের তথা উড়িষ্যার কুড়মিদের সূর্য্য পূজা বা ধর্ম পূজায় দেখা যায়। এই সূর্য 
পূজা বা ধর্ম পূজা না হলে ছেলেদের বিবাহ হয় না। এই ধর্ম প্রথা কুড়মীদের আজও 
বর্তমান। এ অঞ্চলের বহু কুড়মি প্রাতঃকালে সূর্য্যকে প্রণাম না করে জল ও অন্ন গ্রহণ 
করে না। এরা “সারি বা সারনা” ধর্মাবলম্বী। সৌর শব্দ থেকে সূর্য্য শব্দের উৎপত্তি, 
তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে এই কারণেই এদের ধর্মের নাম হয়েছে সারি বা সারনা। 
অবশ্য শুধু কুড়মিদের একা নয়, প্রায় সকল আদিবাসীদেরও ধর্ম সারি বা সারনা। এরা 
প্রকৃতির পূজারী, কোন কাল্পনিক দেবদেবীর পূজারী নয়। এদের মাতৃ পূজা কোন শ্রীদেবী 
নয়। সৃজনশীল রূপী মাতৃ দেবীর পৃজা করেন - যেমন ডেনিমাকে টুসু রূপেও মেয়েরা 
পূজা করে। করম, জিতিয়াও শস্য সৃজনশীলা মাতৃ পূজারই এক রূপ । হিন্দুর মত 
দর্গা, লক্ষী, স্বরসতী নয়। তবে যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করায় আর্ধ্য অনার্য 
সংস্কৃতির অল্প কিছু মেলা মেশা ভ্রম বশতঃ হয়ে গেছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। 
তবে তার অর্থ এই নয়, যে অনার্গনও হিন্দু। এই ভাবে নিশ্চিত রূপে বলা যায়, যে 
এতদ্‌ অঞ্চলের কুড়মি হিন্দু নন। এরা আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। এরা মুর্তি পূজা করে না। 

সিন্ধুবাসীগণ দেবদেবীর পূজায় ছাগল ও অন্য সব পশুবলি দিতেন বলে 
এ্রতিহাসিকগণের বিশ্বাস। এতদ্‌ অঞ্চলের কুড়মিদেরও প্রায় সমস্ত পূজা পাবর্বনে ছাগল, 
হাস, মুরগা, শূয়র, ইত্যাদি পণ্ড বলি দেওয়া খুবই প্রচলিত । এরা কৃষিজীবি সেদিনও 
ছিল এবং আজও আছেন। কৃষি কার্যে সহায়ক পশুদের যেমন গায়, বলদ, মহিষ, কাড়া 
পুরুষ মোষ) কে দেবদেবীর মতই পূজা করেন। বদনা বা সহরই পরব তার জ্বলন্ত 
উদাহরণ। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুদের পূজা আরাধনার জন্য কুড়মিদের প্রতি 
ঘরে বাঘুত দেবতার পূজা করা হয়। আজও এই বাঘুতের পূজা খুবই প্রচলিত আছে। 
তবে কুড়মিদের এসব পৃজাতে কখনও ত্রাক্মণ দিয়ে পুজা হয় না। তারা নিজেরাই এসব 


পূজা করেন। 
এতদ্‌ অঞ্চলের কুডমি কিছু বৃক্ষকে দেবতা রূপে পূজা আজও করে আসছে। 


১৬ 


তার মধ্যে শাল, মহুয়া, আম, পিপল ( 
কডটি অশ্বখ) উল্লেখ যোগ্য। বেল শিব পূজাই অতি 


মা গাছের পূ আভিসতাহল নি পুজা ভি রযোজন । মেয়ের বিয়ের আগে 
করা আজও অতি আবশ্যক । বরের হ ছেলের. বিয়ের পৃবের্ব আম গাছে পৃজা 
কাজ ভর পতি য় কান) গে বা কায সম্প য।ববাহের সম 
দিবাসী পিপল গাছ 55558 
পিপল গে পুজা করে ও এর পাতা তুলে না। বৈশাখ মাসে 
গাছের মূলে জল দিয়ে গৃজা করার প্রচলন আজও বর্তমান। সীওতাল প্রভৃতি 
আদিবাসীগণ পিপল গাছ কাট না ।এটা তাদের কাছে দেবতুল্য। 
এই ভাবে সিন্ধুবাসীদের দেবদেবী ও পূজা পদ্ধতির সাথে বর্তমান কুড়মিদের 
দেবদেবী ও পূজা পদ্ধতির সাথে হুবহ মিল দেখা যায়। মহেঞ্জদড়, হডস্পা, লোখাল ও 
দামাইমাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের ধংসাবশেষ থেকে কোন লেখা পাওয়া যায নি। পাওয়া 
গেছে হাজার তিনেক শিলমোহর, ছোট ছোট গোড়া মাটির ও ধাতুর শিল তাতে 
অপরূপ শিল্প কলা অন্কিত আছে মানুষ, পশু এবং গাছ পালার নানান চিন্র। তারই সঙ্গে 
আছে পরিচ্ছন ভাবে রেলিফ বা ছাচের আকা বর্মমালা। ওই বর্ণমালার কয়েকটি 
ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম ও সুবর্ণরেখা, কাসাই, দামোদর নদী উপত্যকার কুড়মিগণও 
তাদের পূজা পার্বনে আজও ব্যবহার করেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বাট বছর পূর্বে 
এরেতদ এলাকার কুড়মি জাতির তাদের গরু বাছুরকে দাগ দেওয়ার প্রচলন ছিল। আমি 
বাল্যকালে নিজেও দাগ দিতে দেখেছি। ওই দাগ গুলিও সিন্ধুলিপির মতই দেখা যায়। 
তাদের দাগগুলি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন রূপে হত। কোন গো বসকে ত্িশুল চিহ্ন 
দাগ দিলে সেই গোবৎস সাববজনিন হয়ে যায় এবং শিবের ষাঁড় রূপে পৃজনীয় হয়। 
এই প্রথা আজও বর্তমান। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে হড়প্গা ও মহেন্জদড়তে শিবাকৃতি শীলের 
পাশে খাঁড়, সিংহ প্রভৃতি পশুর মুর্তিও দেখা যায় এবং এই মুর্তিকেই শিব বলে ধারনা 
করা হয়। আদিবাসীগণ কিন্তু মুর্তির গুজারী নন, তাই কুড়মি সহ সমস্ত আদিবাসী 
জনগোষ্ঠী শিবকে দেবতা রূপে ডাকে না বা পূজা করে না। এরা শিবকে নিজের পূর্ব 
পুরুষ রূপে তাকেও পূজা করে। এরা তাই শিবকে বুঢনাবাবা বলেই ডাকে ও পুজা 
করে। এই জন্যই হিন্দু্ণ বুড়ো শিব বলে, এবং এটা অনার্ধ্য সম্প্রাদায় থেকেই নেওয়া 
সুদীর্ঘকাল গরেষণা করে আবিষ্কার করেছেন। বাংলা বিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী 
সাহেবগঞ্জ এলাকার মূল ভারতীয় জনগোষ্ঠী সাওতালেরা আজও তাদের ধর্ীয় অনুষ্ঠানের 


১৭ . বৈদেশিক আর্ধা জাতির ভারত আক্রমণ 


ব্রন ব্রা রে রা রা রা হা |] 4) চি), টি /ি ॥্ী নী . 


4৬): ০৮ ইসি পপ ৯) *সপস্ পস্ সস্পসপীস্ম। পপবীন। এ 


সময় রীতিমত মহেঞ্জদড়ো, হড়স্পা, ধলাভিড়া লোথাল ইত্যাদি স্থানে পাওয়া সীলাশোহের 
লিপি ও বর্ণমালার চিহ্মদি বিশেষও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। ভার্মা দাবী করেছেন, 
যে তিনি ইন্দাস ভাষা পড়তে পারছেন। তিনি যথার্থই ভারতীয় মূল ভাষা পড়তে 
পারছেন কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দিতে পারে ।কিন্তু এ বিষয়ে কোনও মত 
পার্থক্য নেই যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ও প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার 
দূরত্বের দৃত্তর শুন্যতা পেরিয়েও মূল ভারতীয় জন গোষ্ঠী একই ভাষা ব্যবহার করেছে। 
অনেক পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক তথাপি এটা পরিষ্কার যে সীওতাল ইত্যাদি আদিবাসীরা 
মহেঞ্জদড়ো, হড়স্পা মানুষের উত্তর পুরুব. এরা প্রকৃত পক্ষেই মূল ভারতীয় জনসমুদায়। 

| (সে কালের ভারতবর্ষ ও আর্ধ্য আক্রমণ, স্বপন কুমার বিশ্বাস পৃঃ১২/৯৩ 


বৈদিক প্রমাণ 


খগ্বেদ্‌ ১০ম মন্ডল সুক্ত নং ৭৫ মন্ত্র ৫ এবং ৬ 


(৫) মন্ত্র ইসংমে গঙ্গে যমুনে সরম্বতী শতুদ্রি স্তোয়াং সচেতা পুরুক্যা অক্রি মরুদুধে 


বিতস্তযাজীকীয়ে শুন্যুহ্যা সুষ্যেময়া ॥ 

(৬) 
তুষ্টময়া প্রথমং যাতবে সঙ্জুঃ সূর্সতারসয়া শ্বেত্যা তাং। 
তবংসিন্ধু কুভয়া গোমতীং কুমুং মেহতত্বা সরথং থাভিরীসে। 


অনুবাদঃ- হে গঙ্গা। হে যমুনা সরত্বতী শতদ্র ও পরুক্ধী। আমার এ স্তবগুলি তোমরা 
ভাগ করে নাও। হে অসিব্লী.সঙ্গত মরু দুব্ধা নদী। হে বিতস্তা ও সুযোমা সঙ্গত 
আর্জিকীয়া নদী। তোমরা শোন (১) ৬। হে সিন্ধু | তুমি প্রথমে তুষ্টমা নদীর সঙ্গে 
মিলিত হয়ে চল্‌লে। পরে সুসর্ত ও রসা ও শ্বেতীর সাথে সাথে, মিললে। তুমি ক্রম 
(কুড়ম) ও গোমতীকে কুভাও মেহেৎ নুর সাথে মিলিত করলে। এ সকল নদীর সঙ্গে 
তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে গিয়ে থাক (২)। 

টীকা £- শতদ্র (শতলজ) পুরুবী ই্রাবতী, রবি) অসিরী অর্থাৎ কাল। এর অধুনিক 
নাম চেনাব। মরুদব্ধার অর্থনদী। আর্জকিয়া, বর্তমান বিপাশা নদী। বর্তমান নাম 


বিয়াস। সুসোমা হল বর্তমান সিন্ধু 

মহান জার্মান পণ্ডিত ও বেদের ব্যাখ্যাকার 112১418191 এর দ্বারা মন্ত্র নং ৬ 
এর অনুবাদ আমি এখানে উল্লেখ করছি। 
/151100 99951017190 ৬410) 1161115112119 01 1115 10017095010 1176 5452100, 
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৬1101) 11011 01008806391 (00211191)". 


এখানে পরিস্কার ভাবে খগ্বেদে কুড়ম নদীর উল্লেখ দেখতে পায়। আবার এই সিন্ধু 


৯৮ 


উপত্যকায় কুঁড়ম পাহাড়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কুড়ম নদী উপত্যকার উল্লেখ 
আজও আমরা দেখতে পায়। 

ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পায় যে তাদের বাসস্থানের নামানসারে, 
সেই মানবজাতি বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়ে যায়, যেমন মিথিলা অঞ্চলের 
অধিবাসিদের নাম মৈথিল, ভোজপুরের অধিবাসিরা ভোজপুরী, কনৌজের অধিবাসীগণ 
কান্য কুক্জ, রাড বাংলার অদিবাসিদের রাঢে শ্রেণী, তেলেঙ্গানার লোক তেলেঙ্গী ইত্যাদি 
বলা হয়। এ রকম হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যায়। অতএব কুড়ম নদী ও কুড়ম 
পাবর্তত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের কুড়মি নামকরণ হওয়ায় স্বাভাবিক। কুড়মি জাতির 
জীবিকা ছিল কৃষি এবং সেই জীবিকা তাদের আজও বর্তমান । সিন্ধু উপত্যকায় যে 
লোক বাস করত তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। এর প্রমাণও ঝগ্বেদ যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। 

দশম মণ্ডল সুক্ত ৭৫ মন্ত্র নং ৮ 
স্বস্তা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিবনার়ী সুস্কৃতো বজিনীবতী। 
উনাবতী যুবতীঃ সীলমাবতুাতাধিবস্তে সুভগা মধ্বৃধম্‌॥ 

অনুবাদ*- 
“সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী, এর উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট 
বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলংক্কার আছে, ইনি উত্তম রূপে সজিজত হয়েছেন। এর 
বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশু লোম আছে, এর তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু 
প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত।” এই কথা গুলির অন্তনিহিত অর্থ হল, যে সিন্ধু 
উপত্যকার অধিবাসিদের কোন অভাব ছিল না। তাদের অন্ন, বন্ত্র, বাসস্থান, রথ, 
অশ্ব গৃহপালিত পশু, শস্যের খড়, দুগ্ধ, মধু সবই ছিল, যাকে বলা হয় - ধনধান্যে 
পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরার মত। এরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল কৃষিজীবি। 
আজও এই সুবর্ণরেখা, কাসাই, দামোদর উপত্যাকার স্বচ্ছল কুড়মিদের উক্ত সম্পদ 
গুলির অভাব নাই। বেদ আর্যদের দ্বারা লিখিত, তাই অশ্বের কথা এখানে বলা 
হয়েছে, তবে বাস্তবেই অশ্ব নয়। এই পশুর অর্থ এখানে গো সম্পদ, কারণ অনার্ধ্যদের 
অশ্ব সম্পদ কোন কালই ছিল না। আজও নেই। আর্ধ্গণ যাযাবর দরিদ্র, পশুপালক 
ছিল, সেই জন্য এদের সেনাপতি ইন্দ্রকে এরা বহুবার বলেছে, যে ওই 
কৃষ্ণকায় অেনার্য্যদের) অনেক অন্ন আছে, তুমি ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই 
শ্বেতকায় আর্যদের) এনে দাও আমরা সুখে থাকি। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে 
রা সি জীবি। আর্াদের,হিংসুটে ও সুত্র চরিঅও এখানে পরিসট 
হয়েছে। 


১৯ বৈদেশিক আর্ধা জাতির তারত আক্রমণ 


৩১৬৬৬৩৬৬৩৬৬ ০১৬৭৫ ৮০০5৬ ৬৫ ৫ ৫ ৫ £ 5 11%2512517. 


সাংস্কৃতিক প্রমাণ . 


সাংস্কৃতিক প্রমাণ দেওয়ার আগে সংস্কৃতির পরিভাষা দেওয়া প্রায়োজন মনে করি। 


সংস্কৃতির ইংরেজী হল 0410 এবং এই 01145 (সংস্কৃতি) কাকে বলে? 
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08191701155 21016151118 10111501115. 

9, 6৫4 এর মতে সংস্কৃতি হল - "জ্ঞান বিশ্বাস, নীতি, আইন, প্রথা, 
এবং অন্য সব জিনিষ যা সেই সমাজের মানুষ নিজের সাধ্যমত আয়ত্ব করতে 
পেরেছে সেই সবের সমষ্টির মিশ্রণ"। সংস্কৃতি হল মান্য যা নিজেরা শিখে আয়ত্ব 
করেছে (দৈহিক সূত্রে পাওয়া নয়) তাই সংস্কৃতি। 

আবার সংস্কৃতি হল এক নিদিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সেই জায়গার 
মানুষের জীবন শৈলী। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, বিবাহ প্রথা, পারিবারিক জীবন , 
কর্মপদ্ধতি, ধার্মীক অনুষ্ঠান ও অবসর বিনোদন এর সমষ্টি 

যে কোন এক নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় সম্পূর্ণ রূপে একই জাতি নাও 
থাকতে পারে। তাদের সাথে সামাজিক জীবন ধারনের প্রয়োজনানুসারে অন্য জাতিও 
থাকতে পারে। এখানেও কুড়মি ভিন্ন অন্য অনার্য জাতিও ছিল বলেই মনে হয়। কারণ 
কুড়মি সাওতাল মুগ্ডা, ভূমিজ, হো ইত্যাদির সাথে কুড়মিদের হুবহু সংস্কৃতির মিল কেন 
দেখা যায় ? কেন এদের সাথে ভাষার এত সাদৃশ্য ঃ এত এক রূপতা আজও দেখতে 
পাওয়া যায় সাঁওতাল, কোল, মুগ্ডা, হো, শবর, খেডিয়া প্রভৃতি সমস্ত আদিবাসীদের ধর্ম 
হল সারি বা সারনা এবং কুড়মিদেরও ধর্ম হল সারি বা সারনা। তাই কুড়মি জাতি 
কখনও হিন্দু হতে পারে না। এরা নিঃসন্দেহে আদিবাসী। "কোল, কুড়মি, কোড়া 
বেদবিধি ছাড়া” একথা সম্পূর্ণ সত্য। যদি এরা বেদের মতে চলত, তা হলে এরাকে সিন্ধু 
উপত্যকা ছেড়ে দেশের বিভিন প্রান্তে পালিয়ে যেতে হত না এবং বর্তমান আদিবাসী 
পরিচিতিও থাক তো না। এরা আর্ধদের সাথে মিশে হিন্দু হয়ে যেত। আর্যদের 
(হিন্দুদের) বশ্যতা স্বীকার এরা করেনি এবং আজও নিজের ধর্ম, ভাষা, ও সাংস্কৃতিকে 
বাচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিছু লোক অবশ্য অজ্ঞানতা বশত তাদের সংস্কৃতিকে 
আপন সংস্কৃতি বলে ভাবে। তবে এর মুলে রয়েছে আর্ধদের অপকৌশল। তারা ছলে, 
বলে ও কৌশলে নিজ ধর্ম প্রচার ও আদিবাসী ধর্মের বিনাশ করতে মনে প্রাণে চেষ্টা করে 
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ও কিছুটা এরা সফলও হয়েছে। 


025 88191098, 3.0.2০% 011000101, 32181 01. ২০ প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। কুডমি যে 
আদিবাসি সে কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। কুড়মিও যে ওই সব আদিবাসীদের 
সমগোত্র একথাও তারা স্বীকার করেছেন। অনেকে একথাও বলেছেন, যে সাঁওতাল ও 
কুড়মি একই পিতা কিন্তু ভিন্ন মায়ের সন্তান। এই উক্তির প্রমাণ আজও এই সাঁওতাল ও 
কুড়মি সমাজে পাওয়া যায়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত কুড়মি জাতি ব্রাহ্মণের রানা করা 
খাবার খেত .না। সাওতালেরা আজও খায় না। ছিয়ান্তরের দুর্ভিক্ষে বাংলার এক 
তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য 
লঙ্গরখানা করে ছিল। সেখানে ব্রাম্মণেরা রান্না করায় কুড়মি ও সীওতাল খাবার খায় নি, 
একথা ইংরেজগণ লিখে গেছেন। 081০4%5 38295 এর উল্লেখ আছে। 

1117. 215918% লিখছেন যে "9 107169 ০1 ০1110170130 818 ৫9171460 গি0ো) (6 
019৬101217 5001 9110 218 199118105 8111081590 0191101 01 5211091.৮ 


51, 9.4. 91121501 তার 11179001500 541/2 0117018 ০.৬, 02112, 0899 145-48 তে 
যে "19160111185 0 0111017901001 819 116 21701811 010095 ০01 [0128৬101217 


56001 8170 01091 0ি01] 118 10017111185 01181191.” 
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রা ররর হের বক বাতা তা শর উট টা রা রা. £ এটি এ /ি এ 


রি 


শ্রুতি 
কোন জাতির ইতিহাস যদি লিখিত না থাকে কিন্তু যদি সেই জাতির সংস্কৃতি 
বেঁচে থাকে , তরে তার ইতিহাস জানা খুবই সহজ। কুড়মি জাতির সংস্কৃতি আজও 


অনুষ্ঠানে হাজার, হাজার বছরের সেই সব গীত আজও সমাজে লোক গেয়ে চলেছে 
এবং সেই সব গীতেই এদের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি করম গীত 
উল্লেখ করলাম। 

গীত€১) 


কনেরে করম ৩ুঁসাঞ্ আনলঅ নেয়তি রে, 
কৃড়ম নদীক ধাইরে কনেরে করলঅ খেতি। 
ছউআ পুতা লেই গুঁসাঞ করলে খেতিরে' 
তহরি বেনাওল খেতিঞ কুড়মেক পানিরে ॥ 
আন খেতি করলে, তাহি পাটাওনি , 
হেল্‌ আজ ধান, ঘার ভরতি হেলি আনি॥ 
আজরে করম গুসাঞ তহরি লাগি রে। 
এতেক নবই গীত তহরি ইয়াদি। 

ভিন্সার হেল মাহান ডালা লেই বাহরাই 
বালা সভে ফুলালেই কুড়ম পাহাড়েই। 
কুড়ম পাহাড়ে কেতি বর ফুলঅ যে আহেক 
কনঅ ফলঅ তড়ব ভালা ভরি রে গুঁসাঞ 
অহে পুজি লেবে গঅ মুখরাল তঞ গঅ গুঁসাঞ্জ 
ভেইআ মর পাওত ঘার ভরতি ধান ॥ 


বহু প্রাচীন উক্ত করম গীতটিতে কুড়মি জাতির কুড়ম নদী ও কুড়ম পাহাড়ের 
উপত্যকায় বসবাসের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । হতে পারে যে ওই অঞ্চল এখন 
পাকিস্থানে ও আফগানিস্তানে আছে। তৎকালে ওটা ভারতেরই অঙ্গ ছিল। কুড়মি যে 
বন কেটে, পাথর ভেঙ্গে চাষ যোগ্য জমি তৈরি করে চাষবাস করত এবং আজও করে থাবে, 
তার প্রমাণ উক্ত গীতে সৃন্দর ভাবে প্রমাণ করে। কুড়মি সমাজে “বনকাটি বা খু কাটি 
বসত' এই কথার উল্লেখ উক্ত সমাজে প্রচলিত আছে এবং এই কথা তারা গর্বের সাথে 
বলে থাকে। গ্রামের যে পরিবার ওই গ্রামে খুঁট কাটি বসত করেছে, গ্রামে সেই পরিবার বা 
গুন্ির সম্মান গ্রামের সবার উপরে। সবাই সেই গুষ্টিকে গ্রামের মাহাত গুষ্ঠি বলে অর্থৎ 
গ্রামের মালিক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে মানেন। কোথাও ওই গুষ্টিকে মাঝি ঘরও বলে 
মাঝি, মাহাতর অর্থই হল গ্রামের মোড়ল। ইংরেজীতে বলে 419201721 0612 41906 


করম গীত (২) 
আজরে করম গুসাঞ করলঅ নেউতি রে। 
কাইল রে করম ওসাঞ রাখলঅ উপাসি ॥ 
কলেরে করম শুঁসাঞ রাখলঅ নেউতি রে। 
গাওএকরই মাঝি মাহতঞ রাখলঅ উপাসি॥ 


২২ 


আদিবাসী কুড়মিদের করম উৎসব চায বাসের উৎসব সেই তথ্যই পুরের্বান্ত 
গীতে প্রমাণ করে এবং করম যে ভাই এর জন্য উত্তম ফসলের কামন' করে বোন করম 
পরব করে. তারও প্রমাণ দেয়। আদিবাসী কুড়মি সমাজে এরূপ বহু গীত আছে 
যেশুলির দ্বারা উক্ত জাতির প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়। 
গীত (৩) 


বারিসে উল যাইক্‌ পাচ নদীক মাহান গঃ 
দেখিকে হিআঁই মর আজঅল দুখ গঃ 


সিন্ধু ও পাঞ্জাব কে পঞ্চ নদের দেশ বলা হয়, এটা সবাই জানেন। উক্ত প্রাচীন 
গীতটিতে কুড়মিদের উক্ত স্থান বসবাসের প্রমাণ পাওরা বার । 
গীত(৪) 
কেইসে আঅলে ভইআ সিন্ধু গারে গঃ 
অহে দেখি মরগাত দুরদূরাই গঃ॥ 
মে মরে রাখলাহি নআ। টকা ডালআ 
তরবিনু বহিন, কাদই হরপন বাখলিয়৷ 
তহমানে দেঅএ মীঞ্ছে পাচন গহমা গ£ 
হরপন আজঅতে পিআস মেটা অব বিপাসাই গঠ ॥ 
উক্ত গীতে বিপাসা নদীর উল্লেখ পাওয়া বায়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে বিপাসা 
নদী আছে. এটাও প্রায় সকলেই জানেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে কুড়মি জাতি সম্প্রদায় 
এখানেরই মুলবাসী ছিল। প্রাকৃতিক কারণ ও আর্ধদের অত্যাচারেই এখান থেকে এরাকে 
প্রাণ নিয়ে পালিরে বর্তমান সুবর্ণরেখা; কাসাই /কংসাবতি, দামোদর প্রভৃতি নদীগুলির 
উপত্যকাতে বসবাস করতে হয়। 


করম গীত (৫) 

টুপা ভরল যাওআ৷ হরপন আশখড়াই গঃ 

হামর! সভে পুজব করম গুসাই 

নষষ সাচে গজব যাওআ লকলকা গঃ ॥ 
উপরোক্ত নবষ শব্দটা হড়প্পার ধংসাবশেষ থেকে পাওয়া সিল মোহরের গায়ে দেখা 
যায়। এতেও এদের উক্ত স্থানে বসবাসের আভাস পাওয়া যায়। হরপন শব্দে হড়স্পা 


বৃঝায়। 
গীত ডে) 


চাল ভরি ফবত লোআ ডিংলা গঃ 
ভইআ মর লেগতঅ সগড় মানে গঃ ॥ 


উক্ত গীতে সগড় শব্দটির উল্লেখ আছে। এই সগড় শব্দটির অর্থ, কুড়মালি ভাবায় 
কাঠের নিরেট চাকা । এই নিরেট চাকাও হড়প্পার সিন্ধু সভ্যতার খননে পাওয়া গেছে। 
আজও সুবর্ণরেখা, কাসাই, দামোদর উপত্যকার অধিবাসীগণ সগড় শব্দটি খুব ব্যবহার 
করেন। গরুর গাড়ীর রান্তাকে বলা হয় সগড়াট। এই অঞ্চলে বহু গ্রামের নামও 


২৩ নি 
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৮ 


সগডকা বলে পাওয়া যায়। মনে হয় এ সব গ্রামে সগড় চাকা তৈরী হত বলে সগড়কা 
নামকরণ হয়েছে। 

এরকম বহু করম গীত, বাদনা বা সহরাই গীত তথা অন্য সব সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের গীত আজও শুনা যায়। তবে পরিবর্তনশীল জগতে কিছু কিছু পরিবর্ডন হয়ে 
প্রাচীন ভাষার স্থানে কিছু আধুনিক ভাষার শব্দ প্রবেশ করে তার আসল রূপকে কিছু 


প্রভাবিত করেছে। এটা অন্য সব ভাষা সং ও দেখা যায়। এই ভাবে সকল 
ভাষার প্রাচীন নষ্ট হয়েছে। কৃড়মালিতে কিন্তু এখনও অনেক প্রাচীনতব বর্তমান 


(71510 ০011থা120 01918106 0/1৫010012থা। 12110, £54/00919, 71012) 


বর্তমান কুড়মি জাতির বাসম্থান 


আমি পর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাচীন কালীন কুড়মি জাতির বাসস্থানের কথা উল্লেখ 
করেছি। এখানে বর্তমান কালের বাসস্থানের কথা উল্লেখ করছি। আমি এখানে ১৯০১ 
খৃঃ 0/. 9191901) ভাষার ভিত্তিতে যে জনগণনা করেছিলেন তার উল্লেখ করছি, 
যদিও এটা ভাষা ভিত্তিক গননা। তবে কুড়মি জাতির বাসস্থানের প্রমাণ অবশ্যই 
স্পষ্টরূপে পাওয়া যাবে। 


061759705 - 1901 /10. 
| 079011500 50159 0111018, 19 ./5. 011915017 ৬০।, 5, 62111, 17909-145 
71789 00105/110 10018179508 19181) 85 9170/170 0716 0019101519016 
20001190118 10171091 01150177195 |) 016 8199. 011081 00175109191011:- 


12112011015 2100 51916 1২1170091 0116011155 
11217010017 2,20034 

119521099 71,065 

[221011, 72812810 60,382 

51700101া) 12,400 
01152119010 509165 39,089 
01117910901001171001019 515055  27.044 

701| 4,37,814 


বর্তমান স্বাধীন ভারতে অনেক ভৌগলিক সীমারেখার পরিবর্তন হয়েছে। তাই 
উত্ত স্থানগুলি সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনেকরি, তা না হলে সঠিক তথা 
পাওয়া যাবে না। তথকালীন মানভূম বলতে এখন পঃবঃ পুরুলিয়া, বাকুড়ার কিছু অংশ 
বর্তমান ঝাড়থণ্ডের ধানবাদ, বোকারো, সরাইকেল্লা খরসোয়া। সিংভূম বলতে জামসেদপুর 


২৪ 


পর 


ধলভুম, পঃ মেদিনীপুর। হাজারিবাগ বলতে গিরিডি, হারাজিবাগ ও দমকা, বিহারের 
ভাগলপুরের কিছু অংশও বীরভূমের কিছু অংশ । ওড়িব্যার 7১010 55193 বলতে 
বুঝায় সমুরভঞ্জ, কেওঝইর রাজাদের অধীনন্ত স্থান ও বর্তমান ছত্রিসগড়ের কিছু অংশ। 


বাটার মধ্যে বিয়েছে রামগড়, বুলু, তামাড়, সিল্লী গ্রভৃতি। 071100750001011080101 
বলতে বতমান, সাওতাল পরগনা, দেওঘর 


টু , গোড্ডা, ভাগলপুরের কিছু অংশ। 
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমমেদনীপুর স্ব উড়িবযার অত িল। শ 

এতে স্পষ্ট দেখা যায়, যে কুড়মি এক বিশাল এলাকা নিয়ে বর্তমানে বসবাস 
করছে। ১৯০১ খৃঃ যদি চার লক্ষাধিক কৃড়মি ছিল তাহালে বর্তমানে চার কোটির কম হতেই 
পারে না। এছাড়াও ইংরেজগন বহু আদিবাসী ও কুড়মিদের জোর করে আসাম ও 
দাজিলিং-এর চা বাগানে নিয়ে আসে কুলির কাজ করতে । উত্ত অঞ্চল গুলিতেও বহু 
কুড়মির বাস আছে। কেবল আসামেই লক্ষাধিক কুড়মি রয়েছে। মালদা জেলাতেও অনেক 
কুড়মি আজও তাদের ভাষা কুড়মালি সুন্দর ভাবে বলতে পারেন। 

(বিঃদ্রঃ) আসাম ও দাজিলিং-এ ইংবেজগণ ১৮৩৫ থেকে ১৮৭৫ খৃঃ মধ্যে চা 
বাগান স্থাপনের সুত্রপাত করেন। 89799119001 (8...) রেল পথে রাঁচী, মানভূম , 
সিংভূম গ্রভৃতি স্থান থেকে গরীব আদিবাসী, কুড়মি প্রভৃতিকে জোর করে নিয়ে বায় কুলির 
কাজে। তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হত। তারা আর তাদের পৈতৃক ঘরবাড়িতে 
ফিরে আসতে পারে নি। কারণ ফিরে আসতে দেওয়া হর নি, ফলে ওখানেই রয়ে গেছেন। 
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২৫ বর্তমান কুড়মি জাতিয় বাসম্থান 


| 


এন) এজ) এ এ এ চটি /টি /টি /টি নি শীট 


৯ এ ৯ ূ 


লা পি সপি্রী স্চ এস 


সর |. - হি 


টা রা বা 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


1119101/ 0 01911 2170 11019110101 179 11195 2110 59100915. 


সৃষ্টিতত্ ও স্থানান্তরনের ইতিহাস 
কেড়মি ও সীওতাল জাতি) 


আমি ইতিপৃবের্বই বলেছি, যে কুড়মি ও সাঁওতাল সমগোত্রীয়, তাই এদের 
সৃষ্টির ইতিহাসও প্রায় এক। সৃষ্টির ইতিহাস লেখার আগে, একটা কথা বলা খুবই 
প্রয়োজন। সেই কথাটি হল যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ব পাওয়া মাম -০নন 
হিনদধর্মে সৃষ্টি কর্তা হল ব্রক্ষা, খৃষ্টান ধর্মে গড (০৩৫: ইসলাম ধর্মে আল্লা ইত্যাদি। 
এগুলি সমস্তই মিথ্যা, কারণ ব্রহ্মা, বা ০০০ বা আল্লা কেও কোন সৃষ্টি করেনি, করতে 
পারে না। সৃষ্টি হল প্রকৃতির দান, ্রকৃতিই হল সৃষ্টি কর্তা, কোন ঈশ্বর বা দেবদেবী নয়। 
এই সৃষ্টির কাহিনী হল মনগড়া । এর মধ্যে বাস্তবতা বা বৈজ্ঞানিক সত্যতা কিছুই নাই। 
পণ্ড প্রাণী বা গাছ গাছড়া দিয়ে মানুষ সৃষ্টি বা মানুষ থেকে পশুর সৃষ্টি ইত্যাদি একে বারে 
মিথ্যা কথা | ইংরেজীতে একে 8৪99 বলে। 

সৃষ্টি তত্ব 

একদা এই পৃথিবী ছিল জলমগ্ম এবং জলের নিচে ছিল স্থল। সেই.কারণে 
এ জগতে সব্র্ব প্রথম জলজ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্তা প্রথমে দুটি জলজ পাখী 
হাস, হাসিল সৃষ্টি করেন এবং কেঁচোকে মাটি নিয়ে এসে স্থল নির্মাণের আদেশ দেয়। 
তার পর তিনি গাছ পালার সৃষ্টি করেন। অতঃপর ওই হাস দুটি ভিম দেয় এবং সেই 
ডিমগুলি থেকে দুটি মানব শিশুর জন্ম হয়, এক ছেলে ও এক মেনে। প্রথমে তারা 
হিহিড়ী পিপিড়ী তে বাস করতে থাকে, তাদের নাম ছিল পিলচু হড় ও গিলচু হড়ি। 
তারা উভয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এইভাবে তাদের সাত ছেলে সাত 
মেয়ের জন্মা হয়। পরিণত বয়স হলে তারা একে অপরকে নিয়ে গিয়ে নিজ নিজ 
স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করতে থাকে ও বংশ বিস্তার করে। প্রচুর বংশাবলী হওয়ার 


. তারা অনেকগুলি গুষ্টিতে বিভাজিত হয় এবং সম গুষ্টিতে বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া 


হয়। একই গুষ্টিতে কুড়মি ও অন্য সব আদিবাসীদের বিবাহ আজও হয় না। 
এরপর তারা চলে যায় টায় প্রদেশে এবং পরে চম্পা প্রদেশে। এখানে এরা বহু দিন 
সুখে বাস করেছিল, কারো অধীন এরা ছিল না। বহিরাগতদের আর্যদের আক্রমণ 
এরাকে পুনরায় চম্পা প্রদেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়। এর পর এরা সিক্‌ সিখর 
নাগপুর প্রদেশে চলে যায়। এই অঞ্চলই হল সবরনখা তেধুনা সুবর্ণরেখা) কাসাই, 


২৬ 


দামোদর নদীর উপত্যকা। তৎ্কালে এই অঞ্চলে ছিল গভীর জঙ্গল পরিপং 
আজও এখানে প্রচুর জঙ্গল আছে। এই পাহাড়ী উ ৪১ রা ক 
বেপ্টিত হওয়ায় দিকুগণ (বিদেশী আর্ধ্যগ ) ৬ এ গভীর জদণ দারা 
নিরাপদে বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে চর 5৮ পারেনি, ফলে এরা 
এই সৃষ্টি তত্ব সাওতাল তথা অন্য আদি; রা খে কুড়ি 1 রে তা, 
এক জায়গায় শুধু নামের একটুআং রঃ | সৃষ্টি তরের সাথে ছবছ খিতে খায়। দু 
পর ারনাারলেই -আধটু বৈষম্য ছাড়া বাকি সবহ গ্রয় এক । সকলের 
8 প্রকৃতি পূজারী। এর মধ্যে পাহাড়, নদী, গাছ, পাথর, গুলা 
বায়ু, সূর্য, আকাশ প্রভৃতির পূজারী। বিশেষ করে পাহাড় সমন্ত আদিবাপা ও 
কুড়মিদের প্রধান দেবতা, তবে এর নাম বিভিন্ন । যেমন - সাঁওতাল ও কুড়ি তথা 
অন্য আদিবাসীরা একে বলে মারাংবুরু , ভূমিজরা বড়াম, বৈগারা পাহাড়, বোপরা 
মাগে হারে। লোধা-সবররা বড় পাহাড় ইত্যাদি। এই পাহাড়হ কুড়মি, সাঁওতাল 
সমেত প্রায় অধিকাংশ জনজাতির সৃষ্টিকর্তা বলে তাদের বিশ্বাস। এই ভাবে আদিন 
জনজাতিদের জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় এদের মধ্যে গোষ্ঠী তন্রের উদ্ভব হর, তবে 
হিন্দু জাতির মত সমাজে উচ্চঃ নীচ বর্ণের বা জাতের সৃষ্টি তখনও ছিল না, এবং 
এখনও নাই। সীওতাল জাতির ১২ বোর) গোষ্ঠী এবং কুড়মিদের মূলতঃ ৮১ 
(একাশি) গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়, তবে এছাড়াও আরো দু-একটি নাম পাওয়া 
বায়। এগুলি মূল গোষ্ঠীরই শাখা | এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। 
কুড়মি ও অন্য সব ভারতীয় জনজাতির সৃষ্টি খুঁজতে খুঁজতে ইতিহাসের 
পাতা উল্টে দেখা যায় যে এরা সব তৎকালীন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা 
(বর্তমান আফগানিস্থান, পাকিস্থান ও পার্জাব) প্রদেশের সিন্ধু ও তার উপনদী কুড়ম 
বা কড়ম পার্বত্য উপত্যকাই ছিল এদের আদি বাসভূমি। ইরান ও পশ্চিম ইয়োরোপের 
কোন স্থান থেকে আর্ধগণ ইরান হয়ে উক্ত সিন্ধু নদী ও তার উপনদী সমূহের 
উপত্যকার এই জনজাতিদের সাথে যুদ্ধ করে, এরাকে পরাজিত করে, সেখান থেকে 
বিতাড়িত করে দেয়। এরা স্বাধীনতা প্রিয় মানুব, তাই তাদের বশ্যতা স্বীকার করে 
নি, বরং নিজ বাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে, পর্ব মধ্য ভারতের গভীর জঙ্গলাকীণ ও 
নদী উপত্যকায় আশ্রয় নেয়, যেখানে আর্ধগন সহজে আসতে পারে না পথিমধ্যে 


হত। তাই দেখা যায় যে দ্রাবীড় গোষ্টীভূক্ত ভারতের সমস্ত আদবাসীর প্রধান দেবতা 
হল পাহাড়। কেহ কেহ একে তাদের রক্ষাকর্তা বা পূর্ব পুরুষ অথবা সৃষ্টিকর্তা 
রূপেও ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে পূজা করে থাকেন। বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছে, 
কিন্তু তার অর্থ সেই পাহাড় । সাওতালগণ একে বলে মারাংবুরু, কুড়মিগণও একে 
বলে হড় । আবার হড় অর্থে তারা শিবকে মনে করে তাদের পৃবর্ব পুরুষ, তাই 
তাদের গোষ্টীগুলির নামের শেষ অক্ষর দুটি হল হড়, যেমন - বানু + হড় - 
বানুহড় বা বানুহার, হিন্দো + হড় - হিন্দোহড় বা হিন্দোয়ার, বসরি + হড় 5 
বসরি হড় বা বসরিয়ার, শখ + হড় _ শখহড় বা শাখোয়ার, ড অক্ষরের রূপান্তর 
হল র। হড় কে শিব রূপে ও তারা প্রধান দেবতা বলে পূজা করে আর এই শিবের 
পূজা তারা সিন্ধু উপত্যকা থেকেই করে আসছে। মহেঞ্জদড়ো ও হড়প্পাতে শিবের 
পূজা সিন্ধুবাসী ভারতীয়গণ যে করতো, একথা ইতি হাস বিদগণ স্বীকার করেছেন। 
দ্রাবীড় গোষ্ঠী যেখানেই বসবাস করেছে সেখানেই শিবের মড়প আছে। কুড়মি জাতি 
যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই এক আদিবাসী ও শিবভক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই 
যেখানেই দশ ঘর কুড়মির বাস, সেখানেই তারা শিব মড়প তৈরী করেছে। শিব 
ছাড়া কুড়মির বসত কল্পনাই করা যায় না। সিন্ধু থেকে স্থানান্তর হলেও তারা তাদের 
পূর্বপুরুষ বা প্রধান দেবতা ও রক্ষাকর্তা শিব বা হড়্‌কে তারা সঙ্গে নিয়েই এসেছে 
এবং আজ থেকে প্রায় চার থেকে পাচ হাজার বছর থেকে করে আসছে। সেইরূপ 
সাওতালও মারাংবুরুর পূজা করে আসছে এবং এই মারাংবুরুই তাদের প্রধান 
দেবতা । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে আদিবাসি কুড়মিগণ বাঘ ছাল পরিহিত 
শিবের পূজা করে না, যোনি লিঙ্গ রূপে পাথর পৃজায় করে। মূর্তি পূজা আর্ধ্গণ 
করে থাকেন। হড় বা মারাংবুরুর পূজা 7.1. 915618/ ও সমর্থন করেছেন। 
2০০০100101০ 31991/ 471011128 (হড়) 016/ 5110 595210595 ৪ 
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17101101917 11212199610, 1110801 ৮4110110116 00010 010 10 70995. 11918 18 
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০0010 081120/51111.” 
এই /%/7-ই হল হিহিডী পিপিড়ী (এখন হাজারিবাগ)। 
অতএব দেখা যাচ্ছে, যে কুড়মি ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জনজাতিদের 
আদি বাসস্থান ছিল সিন্ধু ও তার উপনদী সমূহের উপত্যকা, যা বর্তমানে আফগানিস্থান, 
কাবুল, বেলুচিন্তান, পাকিস্তান ও পাঞ্জাব প্রদেশ। ইতিহাসের পণ্ডিতদেরও মতামত যে 
উক্ত জনজাতি সমূহ সিন্ধু উপত্যকারই মানুষ। 
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আমি এর বলেছি যে সঁ 
হিরন 085 
সি ত্যকার জনজাতি হয় তাহলে কুড়মিও সেখানের অধিবাসী একথা 
অবশ্যই বলা যেতে পারে। এখানে 01০) সাহেব পরিষ্কার বলেছেন, 9111 
9011৪ 01 01191 80010119015. এই অন্যসব আদিবাসীই হল কুড়মি যদিও তিন ও 
শব্দটি ব্যবহার করেননি। সীওতাল ও অন্য সমস্ত আদিবাসী ও কৃড়মিদের রি 
লী ৮7৭ 
১ [দের নিজ নিজ ভাষায় সেই সব গীত আজও প্রচলিত আছে। কুড়মি 
রহনসহন৷ 872 ৮8৮০9 
চা অত্যাচারে সোজা সিদ্ধ প্রদেশ থেকে আসেনি। তারা পশ্চিম ভারত 
উত্তর ও মধ্য ভারত হয়ে ক্রমশ বিহার ও ঝাড়খন্ডে প্রবেশ করে ও সুবর্ণরেখা 
কাসাই, দামোদর প্রভৃতি নদী উপত্যকার গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে এখানে বসবাস করতে 
থাকে। বিভিন্ন পরব পার্বন গীতে শ্রুতি রূপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি তার কিছু কিছু 
প্রাচীন শ্রুতির উল্লেখ এখানে করলাম। 
শ্রুতি 
১। তহি যে যাবে বেটা বহিন শ্বশুর ঘার। 
কৃলহিক মূডাঞ ভরল যমুনা। 
একে বিটম মাঞ গো, দুইএ বিটম গো 
তিনে বিটে সুখাওব যমুনা ॥ 
২। সেহেত হেত গেলা গহমানা সীপা গো 
চাড় টাড়ু সীপা উজ ঘটা। 
৩। কীহা কাহা ফুটএ লালি করবিরে লালি করবি 


কাহা কহা ফুটএ কুমকুম বিহারি। 
পাটলিনে ফুটএ লালি করবি রে লালি করবি, 


কাশি ধারিঞ ফুটএ কুমকৃম বিহারি 


8। নেদীক ধারিঞ বাজনা বাজই গ 
কেইসে জানব মঞ দাদাকেরি বিহা গ 
হেওএক লেনে দাদাক বিহা, সুবেক জলজ 
ডাইর ভীগি ফুলা তড়ব সুবননথাকে ঘাটে গঃ 


৫। আইজ রে করম গুসাঞ ঘারিঞ দুয়ারিঞ রে 


পথম লীতটিতে আমরা যমুনা নদীর কথা উল্লেখ পাই। অর্থাৎ তারা সি 
পাদেশ থেকে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হযে উত্তরপ্রদেশের যমুনা নদী উপত্যকায় নাস 


২৯ সৃিতন্ব ও ক্মানা্করণের ইতিহাস 
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করতে বাধ্য হয়। এখানেও তারাকে সুখে থাকতে দেয়নি, ফলে এখান থেকেও বিতাড়িত 
হতে হয়। এরপর তারা মধ্য ভারতের দিকে এগোতে থাকে এবং একসময় উজ 
এ পৌছায়, দ্বিতীয় গীতে তার প্রমাণ পায়। এরপর তারা কাশির দিকে অগ্রসর হতৈ 
থাকে। তৃতীয় গীতে তার প্রমাণ পায়। 

এখান থেকেও তারাকে স্থানান্তরিত হতে হয়, এবং পরিশেষে তারা কাসাই 
ও সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম গীতে 
অর প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পুবের্ব তারা বৃন্দাবনেও কিছুকাল অতিবাহিত করেন 
তারও প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। 
গীত - ৬ 


কিয়াবিনু ছুটএ সিরিবিনদা আখড়া 
কিয়া বিনু ছুটএ নেইহর, 

কিয়া বিনু ছুটএ সিথিকে সিনদুর 

কিয়। বিনু মুখরে মলিন।॥ 

সঁগি বিনু ছটএ সিরিবিনদা আখড়া 
মাঞ বিনু ছুটএ নেইহর, 

সইআ বিনু ছুটএ সিঁথিকা সিনদূর ॥ 


উক্ত গীতে সিরিবিনদা অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দু- 
একটি গীতে কালিদহেরও উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এরা পশ্চিম ভারত থেকে উত্তর 
ভারত হয়ে উত্তর পূর্ব ভারত ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবাংলায় ঝাড়খন্ড সংলগ্ন উড়িব্যা 
ও বর্তমান ছত্তিসগড়ে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ভারতের আদিবাসীদের 
সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এই অঞ্চলে বসবাস। ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবাংলা, উডিষ্যা, 
ছত্তিসগড় হল এদের বর্তমান স্থায়ী বাসভূমি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান 
গণতন্ত্রের যুগেও তারাকে তাদের বাসভূমিতে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বানিয়ে, দেশের বিকাশের নামে, এখান থেকেও 
তাদের উচ্ছেদের এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে।. আজ বহু আদিবাসী, কুড়মি প্রভৃতি 
জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বভূমি থেকে প্রায় জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাধ্য 
হয়ে তারা আজ হিংসার পথ বেছে নিচ্ছে। আজ তারাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, 
মাওবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হচ্ছে। আজও তারা বৈদিক যুগের 
বর্ণ-বৈষম্যের শিকার, কারণ দেশের অধিকাংশ শিল্পপতি, পৃঁজিপতি, ধনকুবের হল 
আর্ধ্যগণ। ভারতের বর্তমান শাসকবর্গ হল সেই সব বৈদিক যুগের আর্য সম্প্রদায়। 
তাই এদের মুক্তি আজও হয়নি। 

প্রকৃতি কিন্তু এদের প্রতি স্লেহশীলা, কারণ দেশের সমস্ত খনিজ, বনজ ও 


৩০ 


জলজ সম্পত্তি এদেরই ঝ/সভূমিতে রয়েছে। উক্ত এলাকা হল ভারতের স্বর্ণভূমি, 
যাকে বলে 8-001800 বা স্বর্ণভূমি, আর এটাই হল তাদের দুঃখের কারণ। আজ 
উক্ত জনগোষ্ঠীর জল, জঙ্গল ও জমির অধিকার নাই বললেই চলে। আবার তারা 
নিজভূমিতে পরবাসী হতে চলেছে। এই অবস্থায় আজ নিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখার জন্য কৃড়মি তথা সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, খেড়িয়া, বেদিয়া, মাহলি, অসুর, 
ভূমিজ, সর্দার, গোল্ড, কোল, তীল প্রভৃতি সমন্ত আদিম জনজাতি গোষ্ঠীকে 
সমবেতভাবে, সকলে একসাথে মিলেমিশে নিজেদের বাঁচার জন্য লড়াই করতে হবে, 
নতুবা এখান থেকেও পালিয়ে যেতে হবে, যেভাবে প্রাচীন কাল থেকে পালিয়ে 
পালিয়ে সিন্ধু উপত্যকা থেকে সুবর্ণরেখা, কসাই, দামোদর, খড়কায় ও কুমারী নদী 
উপত্যকায় এসে পৌচেছি। একটু ভেবে দেখুন যে আমাদেরই পূর্বপুরুষের আদি 
বাসভূমি থেকে আমরাই আজ উপজাতি. আর যারা বিদেশ থেকে এল তারা হল 
জাতি অর্থাৎ তারাই হল ভারতীয় জাতি। তারাই আজ ভারতের শাসক আর 
আমরা শাসিত, অর্থাৎ তারা রাজা আর আমরা হলাম তাদের প্রজা। আজ আমাদের 
ভাবা নেই, সংস্কৃতি নেই, ধর্ম নেই, শিক্ষা নেই, অর্থ নেই, শুধু নেই আর নেই ছাড়া 
কিছই নেই। অথচ আমাদেরই ছিল সমস্ত কিন্তু, আজ আমরা নিঃস্ব, কাঙ্গাল, দীনহীন। 
আজ আমরা জংলি, আদিবাসী, বনবাসী হরিজন আর ওরা আমাদের গুরুজন। 
সেই যে বৈদিক যুগে আমরাকে দাস, দস্যু, ভৃত্য, শর, অসুর, পিশাচ রাক্ষস করে রাখা 
হয়েছিল আজও সেই রূপেই রাখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও রাখতে চাইছে। তাই 
বলি আমার আদিবাসী ভাই সব জেগে উঠূন। আর ঘুমাবেন না। একটু চোখ খুলে 
দেখন। আমরাই দেশের প্রায় সত্তর থেকে আশি-পঁচাশি শতাংশ (৮০-৮৫%)। তবু 
আমরাই হলাম দাস এবং তাঁরা হলেন আমাদের প্রভৃ। ওরা আমাদের ধুর 
শিক্ষাণরু, রাজনীতির গুরু, সমাজ নীতির গুরু, আর্থিক গুরু ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের 
গুরু। আর আমরা হলাম সর্বস্তরের তাদের শিষ্য, যজমান, সেবক। সমস্ত বিষয়ে 
তাদের সেবা করাই হল আমাদের ধর্ম এবং কর্ম। ওদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যত। 
তারা চাইলে আমরাকে স্বর্গেও পাঠাতে পারে, আর. চাইলে নরকেও | স্বর্গ ও 
নরকের ঠিকাদারীটা ওদের হাতেই রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক ভারতে আধেদকর 
রচিত সংবিধান এখনও পুরোপুরি লাগু হয় নি, এখানেও মনুর লিখিত সংবিধানই 
সামনেই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট । 
পুরোপুরি লাণ্ড আছে। এটা আমাদের চোখের 
পরিশেষে বলি, যে আমরা ভারতের মুলবাসী অনার্ধয আদিবাসীগণ কি 

একবারও ভেবে দেখবনা, যে আর্যগণ যাঁরা আজ থেকে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন 


৩১ সুষ্টিতত্ব ও 'ছানাস্তকরপের ইতিহাস 


৮... 


হাজার বছর আগে যাযাবর পশুপালক হয়ে ভারতে এসেছিল, তারা কি করে 
পশুপালক থেকে দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর হয়ে বসল আর আমরা চোখবুজে তাদের 
পায়ের ধূলো চেটে খাচ্ছি ? আর এর ঠিক বিপরীত, আমরা যাঁরা পৃথিবীর প্রাচীনতম 
সভ্যতার সিন্ধৃসভ্যতা) সৃষ্টি কর্তা, ধারক এবং বাহক, কি করে আজ ভারতে 
উপজাতি, জনজাতি, হরিজন, দাস, দস্যু ও তাদের গোলাম হলাম ? ভেবে দেখবেন 
না, যে আমাদের আজ আর কিছুই নাই। সমাজের সর্বস্তরে আজ আমরা তাদের 
কাছে ভিক্ষা চাইছি আর বলছি আমাদের জন্য সংরক্ষন (99981450017) করে দাও 
যেন আমরা বাচি। দেশের রাজা হয়ে এই ভিক্ষা বৃত্তি কেন? কেন আমরা ভিক্ষাপান্র 
নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ? আমাদের কি শিক্ষা নেওয়ার সময় এখনও আসেনি £ আর 
কত দিন এই ভাবে আমরা পরের দয়ায় বেচে থাকব ? 


৪. 


৩২ 


তৃতীয় অধ্যায় 
্ ভাষা (_2700896) | 
৩ ? 

তা | পা রা রঃ ৪ রর ২ মতে ভারতের ভাষাগুলিকে সাধারণত চার 

গালীয়। (২) ৪৬ চিনা তা 10-1909101 সিনো-তিব্বতীয় বা 11917001010 

18101 
ভাবে ভিব্বতীয় বা মে রা এ ৬৫12 দ্রাবীড় (8) /ম/ঞ। আর্য্য। তুলনামূলক 
নি য় বা মঙ্গোলীয় এবং অষ্ট্রক ভাষাদ্বয় হল ভারতের প্রাচীনতম ভাষা, তবে 
নিজন্ব লিপি না থাকায় ভাষা ও সাহিত্যের লিখিত 
তামার গাওয়ার হাউ র লিখিত কোন গ্রন্থ নাই, যা আর্ধ্য ও দ্রাবীড় 
লিপি নাই। ইতিহাসের ্রহ্থকারগণ কিন্তু একথা মানতে রাজি নন, যে তাদের 
মহে্গদড়োতে যে লিপি পাওয়৷ গেছে সেটাই ছিল তাদের 
বা তাদের লিপি, যা আজও 
পাঠোদ্বার হয়নি বা পাঠোদ্বার করতে চেষ্ঠা করা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর 
১৪ য় ংশ শতাব্দার প্রথম ভাগে 
মহেঞ্জদড়ো সভ্যতার প্রাচীন ধংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ত 
ভারতের ইতিহাসে ভা 
লেখা হয়। ভারতের ইতিহাস যে ভূল লেখা হয়েছিল, সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে সেটা 
| প্রমাণিত হয়ে যায়। যার ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নতুন করে লিখতে হয়। 

ভারতের আর্ধ্য পণ্ডিতগণ এটা আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করতে একটু ইতস্তত ভাব 
দেখান, কারণ সিন্ধু সভ্যতা হল অনার্ধ্দের সভ্যতা এবং এই সম্যতাই হল আর্ধ্ 
ভিসি এই এঁতিহাসিক সত্যটিকে কিন্তু বিদেশী লেখকগণ (বিশেষ করে 
ইংরেজ লেখক) স্পষ্ট ভাবে লিখে গেছেন। আমার মনে হয়, যে এই কারণেই সিন্ধু 
সভ্যতার প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করার সদিচ্ছা আজও হয় নি। ভারতের ইতিহাস 
আজও পক্ষপাত দুষ্ট। কুড়মালি, সাঁওতালি, পাঁচপরগনিয়া, মুন্ডারি ইত্যাদি ভাষাগুলি 
হল অস্টিক ভাষা গোষ্টীভুক্ত। 

2101. 91110 1৫121 0191161169, (16 0169165110700151 01 1019 1019060 
63061191/9 619118115 01/8015110 810 [019৬10101)10110008999 |) |100-/21) 98950 
810 5100955190. “1115 1091/ 0121, [80191 9170 0010.191 01510111010 .101001500 
150 ০0111701090 190/6011 /7/211 810 10995 (099)0) 09009 0015106 078 50 01 
11701910591 115 425 5১061010191 911101910 |) [0110010 01 0191 1101-21/21) 101- 
৬6010, 216-৬2010, 101-5915101 11 119া। ০410016 001191100116 12 (19149 91195 | 


৪ 101099) 112115 100792 001) 01 010121) 0010016- 01019150911 9110195 190 1786 
১0910080| (116 11) 06 1191191010110 |1105110 0011019১001. 01 1018 130 5211118 270 


178৬5 106110950 596158| 01901011 712101 210 [107001111019109 11616 ]. 


অর্থাৎ প্রফেসর সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী ভারতের বিখ্যাত ভাবাবিদ, ভারতীয় 
আর্ধ ভাষার মধ্যে অষ্টরক ও দ্রাবীড় ভাষার অত্যধিক শব্দাবলির অস্তিত্ব দেখে ্তবয 


৩৩ ভাষা 


৯১১ ১৬৩৩৩৬৬৩৩১৩ ৩৬৫৫৫৬৬৬৬৫৫ ৫৫৬৫৬ & ৫ ৫6৫৫ 


জাতির সাথে আর্যদের ভাষা সমেত জাতি ও সাংস্কৃতিক মিশ্বণ 
ছিল বলে অনুমান করেছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে 
বালছেন যে “বর্তমান ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বার আনাম, অর্থাৎ তিন চতুথাংশই 
অবৈদিগ, প্রাকবৈদিগ, ও অসংস্কৃতিক অনার্ধ্য সংস্কৃতি থেকে নিয়ে গঠিত।” আধুনিক 
গবেষণাতেও স্তর যুগের ভাষার পৌরাণিক মিশ্রণ বগ্থেদ সংহিতাতেও দেখতে পান। 
গরেষণার ফলে দেখা যায়, যে খণ্থেদের সংহিতার মধ্যে দ্রাবীড প্রাকৃত ও মুন্ডারি ভাষার 


করেছেন যে, 035 দস্যু 


যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। 
পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়ুলে জানা যায় যে, মানব গো্টীসমূহ যেখান 
বসবাস করেছে সেই স্থানের নাম ও তাদের ভাষা সেই মানব গোষ্ঠীর নামানুসারেই 
হয়েছে। যেমন ইয়োরোপে এক্গলো (67910) মানব জাতির নামানুসারে তাদের ভাষার 
নাম হল ইংলিশ (67919) এবং তাদের বাসভূমির নাম হল ইংলন্ড (67990) । 
আবার ইয়োরোপের অন্য এক মানব গোষ্ঠী বা জাতি হল আয়ার এবং তাদের ভাষা হল 
আইরিস এবং তাদের বাসস্থান বা দেশ হল আয়ারলান্ড (51 থেকে ॥121) অনুর 
ভাবে সেখানেরই আর এক মানব জাতির নাম রোমীয় (০715) এবং তাদের ভাষা 
হল রোমেন (০1197) এবং তাদের বাসভূমির নাম রোম (০178) ঠিক সেই ভাবেই 
কুড়মি মানব গোষ্ঠীর ভাষার নাম হল কুড়মালি ও তাদের বাসভূমির নাম কুড়ম নদী ও 
কুড়ম পাহাড় উপত্যকা | বহিরাগতদের আক্রমণে জগতের বহু দেশের নাম ও সেই 
দেশের মূলবাসিদের ভাষা সংস্কৃতি নষ্ট হয়েছে, তার বহু প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় 
পাওয়া যায়। যেমন (04190 91216 01/২791705) এর প্রাচীন অধিবাসীদের নাম ছিল 
নিগ্লো, যাদের দেহের রং ছিল কালো। এরাও অনার্ধ্য সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ | ইয়োরোগ 
থেকে ইয়োরোপীয় শ্বেতকায় আর্গণ আমেরিকায় গিয়ে সেখানের মূলবাসি কৃষ্ণকায়দের 
পরাস্ত করে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতির বিনাশ করে শ্বেতকায় আর্ধ্গণ নিজের রাজ 
স্থাপন পৃবর্বক তাদের ভাষা (ইংলিশ) সেই দেশের রাষ্ট্রভাষা করে দেয়। খুব সন্ধর 
আমেরিকা ওই দেশের নাম ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসও তাই।অস্ট্রেলিয়াতে সেখানের 
ূলবাসীগণ নিশ্চই হয়ে গেছে। সিদ্ধ নদীর উপত্যকার ভারতীয় মূলবাসীদের বহিরাগত 
যারা ভাষা, সংস্কৃতি সে 
পরিবর্তন করে বলা হয়েছে ভারতবর্ষ রর ৃ লোন 
চা 8-587-757 

। ভারতেও বিদেশী শসকদের ভাষা ইংরেজী, উর্দু 


মামাদের চোখের সামনে বর্তমান। সৌভাগ্যবশত ভারতীয় তাষা ও সং্কৃতি 
সম্পূর্ণ ধংস হয়ে যায় নি, তবে ধংসের সুখে। ভারতীয় মূলবাসীদের ভ 


৩৪ 


মহেজদড়ো, টানুদড়ো, হড়স্পা, সিনিদড়ো এই 
যে ওই অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক দ্রাবীড় ও রে হ শব্দগুলি থেকেও প্রামাণিত হয়, 


ভাষাভাষীদের 
শব্দগুলি সবই হল দ্রাবীড় ও আষ্ট্রক ভাষার শব্দ দিনিনির রমার দত 


উদাহরণঃ- দ + বীড় - দরবীড় বা দ্রবিড় দে শব্দের অর্থ নদী বা জল. আর বীড় শব্দের 
নিউ বা সামনে বা তীরে ঘর। মহেঞ্জদড়ো- মুহাইন +জ দড় 
টি পা। হাই অর্থাৎ সামনে, জ অর্থে জীবন, দড় অর্থ নী অর্থাৎ নদী বা জল 

যাদের জীবন বা বসবাস। হড় শব্দ হল পাহাড়, আর পা হল পাদ দেশ বা 
পাহাড় নিকটস্থ স্থান বা প্রদেশ | আর্থাৎ যে মানব গোষ্ঠী পাহাড় নদী বা জলাশয়ের 
টাছাকাছি বসবাস করে, তাদেরই বলা হচ্ছে। ইতি পূরের্বই বলা হয়েছে, যে উক্ত 
অঞ্চলের মানব গোষ্ঠী কৃষিজীবি ছিল এবং আজও আছে। নদী ও পার্বত্য এলাকায় 
বর্ষা বেশী হয়। চাষ বাসের জন্য বেশী জলের প্রয়োজন, তাই যেখালেই জল বা নদী বা 
পাহাড় আছে, সেখানেই এরা বসবাস করেছে এবং সেই জন্যেই উক্ত প্রাচীন কুড়মি ও 
সাওতাল জনজাতি, সবরনখা, (বর্তমানে সৃবর্ণ রেখা) কাসাই, দামোদর, কংসাবতী), 
খড়কায়, গোয়াই প্রভৃতি নদী উপত্যকায় এসে বসবাস করেছে। তবে মানুষ যেখালেই 
থাকৃক বা বসবাস করুক, সেখানেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিয়েই থাকে। স্থানান্তর 
হলেও সংস্কৃতির ও ভাষার কোন পরিবর্তন হয় না। সংস্কৃতির সাথে ধর্ম, জন্ম-মৃত্যু, 
ভাষা সংস্কৃতির কিছু প্রভাব পড়ে, একথা অন্বীকার্ধ্য। তাই এতদ্‌ অঞ্চলে কিছু আর্ধ্য 
ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। 

এ অঞ্চলে বসবাস করার আরো একটি কারণ ছিল সেটা হল, আর্ধাদের 
আক্রমণ থেকে বাঁচার উপযুক্ত স্থান ছিল এই দামোদর কীসাই ও সবরনখা নদীর 
উপত্যকা। এই স্থান পাহাড় ও গভীর জঙ্গলে পূর্ণ হওয়ায়, আর্মগণ এখানে আসতে 
সাহস পায় নি। 

'পান্ডব বর্জিত দেশ" বলে এই অঞ্চলে আজও লোক মুখে শুনা যায়। এই 
অঞ্চলের বহু সংখ্যক অধিবাসী সম্বন্ধে আরো একটি লোকোক্তি হল “কোল কুড়মি 
কোড়া, বেদ বিধি ছাড়া'। এতে প্রমাণিত হয় যে আর্যাগণ প্রাচীন কালে এখানে আসতে 
পারে নি। তাই এই অঞ্চলে আদিবাসী ও কুড়সিদের ভাষা সংস্কৃতির উপর আর 
সংস্কৃতির খুব বেশী প্রভাব পড়েনি, তবে কিছু প্রভাব গড়েছে সেটা দবীার করতে: 

জায়গা থেকে আর্ধ্যদের প্রভাব অনেক কম। 
হয়। তবুও দেশের অন্যসব ভারা 

আর্ঘ্ লেখকগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে, জেনে বুঝেও বলে থাকেন যে কুড়মালি ও 
বাংলা ও হিন্দি ভাষার মত সংস্কৃত ভাবা থেকে উৎপত্তি। এটা একেবারে মিথ্যা ও 


৩৫ তাহ! 


ভুল। বাংলা ভাষা তো এই সেদিনের ভাষা। মাত্র পাঁচশ থেকে সাতশ বছরের মধ্যে 
বাংলা ভাষার জন্ম এবং হিন্দীর ক্ষেত্রেও তাই, কিন্তু কুড়মালি ভাষার জন্য প্রায় পাঁচ 
থেকে ছ হাজার বছর আগে। সকলেই জানেন, সিন্ধু সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ থেকে 
ছয় হাজার বছরের আগের কিংবা আরো বেশী প্রাচীন একথা এতিহাসিকগণ স্বীকার 
করেন। তারা একথাও স্বীকার করেন, যে কোল, কুড়মী, সাওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি 
জাতিবর্গ হল সিন্ধু সভ্যতা যুগের মান্ষ। আর্ধগণ তখন ভারতে আসেন নি, এবং 
সংস্কৃত ভাষার জন্ুও তখন হয় নি। কাজেই সংস্কৃত থেকে কুড়মালি ভাষার জন্মও 
হয় নি। কাজেই সংস্কৃত থেকে কুড়মালি ভাষার উৎপত্তি অপপ্রচার, মিথ্যা, ও 
উদ্বেশপ্রলোদিত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্যদের ভারতে আগমণ আজ থেকে মাত্র তিন 
থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ এক হাজার থেকে দেড় হাজার 
বছর। আর্য পশ্িতগণ ভাল ভারেই জানেন, যে হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল খণ্েদ 
এবং এই ঝগ্বেদ প্রথম অবস্থায় সংস্কৃতে লেখা হয় নি। প্রাকৃত ভাষার বহু শব্দ 
কুড়মালি ভাষার সাথে হুবহু এক। এর থেকে নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয়, যে সংস্কৃত 
থেকে কুড়মালি ভাষার জন্ম হয় নি, এবং এটা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয। বরং 
কুড়মালি থেকে সংস্কৃতের জন্ম। প্রমাণার্থে আমি এখানে কিছু কুড়মালি ও প্রাকৃত 
শব্দের উল্লেখ করছি £- 


কুড়মালি শব্দ ৃ প্রাকৃত শব্দ 
অন্গঠী (3119) অঙ্গতীয়া 
অর অবর 
আইহতি (4817160) আইহয়া 
আজই (00116) আইসই 
কহই (99) কহেই 
কানদই (4০9০) বন্দই 
ঝরক (59০9 ঝরই 
চিস (501) চিন্হ 
পিয়াস 01050 পিয়াসা 
নোওনু (8419) _.. নবনীয় 
ভাপ্‌ (51991) মিগিন 
ধলা (116) ধবল 
করঅ (০) করএ 
নাচঅ (291702) নচচএ 
৩৬ 


রে 


ঘরঅ (7০93০) 
দেকৃখিয় (5৪০) 
নেইহর (621011915 110059) 
উবজা (০৬০৬) 

নেহি (0০) 

তই (4০৪) 

চরঅই (01839) 
পৃচ্ছই (১90 

গাইর (২9১৩ 
চোরি (5159) 

বেড়হা (62759) 
রহঅ (518)) 

মিছা (68159) 

ডর (5690) 

লুলুহা (6179915) 
গণ (০০৬ 091119119) 
নীয়ই (07100 

ভুখা (71017921) 


লহ ওর সম্ত ভাষাবিদগণ স্বীকার করেন যে গালি ও প্রাকৃত ভাষা 


ভাবার অনেক পুবের্বর ভাষা। এখানে দেখা যায়, কুড়মালি শব্দের সঙ্গে 


বব মিল অন্রএব এতে প্রমাণিত হয়, যে কুড়মালি সংস্কৃত থেকে 
| কুড়মালি ও অন্য জনজাতি ভাষা থেকে 


ভাষাবিদ সুনীতি কুমার বলেছেন। 


81119191116, 8) 10111011917 10919100, চ906-12,13,14) 
যেগুলির সাথে সংস্কৃত শব্দের 


গর ই 78882 


(11510 ০11ণা) 


আছে 
আবার কুড়মালি ভাষার বছ শব্দ 


টিন লুয়াঠি, ডুঁড়কা, হক, ফক' চটরা, রেংটা টিকলি টিলাহা, 
টাটা ঠারঠাল ঠাস, ঠেংগা, ডিংগা ডাংগা, ডোংগা, 


চট টাড়, টিকির, চাড়, চেঁদরা, খেঁচরা, খাটি, খর খহসা, 


ভি , পালহা, সুতি, খঢ়ুরি, 


ভকঅভড়অ, কড়চ, হেট, কুমা, কালহা' লেলহা, লুগা, গীদর . 


ত৪ 


রা রারিরারার্হারান্হা্কহা হো র্যা রা বা ন্যায় বারা বারা কে কার্প মুর্, পর হর রি 


পু ট মালি শব্দ আছে থে সব 
ডহব, স? ড ঘ হভাব, এ চু , 


ংস্কতে পাওয়া বায় না। 
২ কৃষ্ণ পদ গোস্বামী তার ' 'বাংলা ভাবাতক্রে ত্রের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন. যে 


ৰ টেডস, ঢোল, হড়কা, হাসন ঝিকর, টেক, 
ঝাড়, ঝোপ, ঝিগা, গোড়, ঠেঁগা, টেকুর, টে 
টিকর ডাংগা ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি জানা নেই। কিন্তু উক্ত শব্দগুলি সব কুড়মালি 
ৃ অভিহিত করেছেন। 


শব্দ। এগুলিকে তারা দেশজ শব্দ বলে 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডি শব্দটি প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাস্পীয়ান 


সাগরের তীরবর্তী স্থানে ছেট ছোট জনবসতিকে সেখানের লোকে বলত! আবার 
এই ঝাড়খও্ মানভূম, সিংভূম সাওতাল পরগনা, বাকুড়া' মেদনীপুর প্রভৃতি কৃমি 
ভিসন এলাকায় বহু গ্রামের নামের শেষ অক্ষরটি হল ডি। এতে আরো 
প্রমাণিত হয় যে কুড়মালি ভাষা, প্রাগৈতিহাসিক ভাষা। এখানেও ডি অর্থে, ছোট 
ছোট জনবসতি । 

ক্ষুদিরাম মাহাত, উকিল, পুরঃলিয়।, তার 11510 ০61107111 111212119 - 0809 -5 
থেকে আমি আরো কিছু কৃড়মালি শব্দ এখানে দিলাম, যেগুলি বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, 
মগধি প্রভৃতি কোন ভাষাতেই নাই, যথা - 

উঠোন জন আঁচ, উন্ধি, কধবনী, কইড়লা, খব্ধড়, খধইড়, খধইল, 
গেন্দরা, চেংঘা, ছাড়া, খঢ়রি, জভি, টাইড, টিরা, টিডুগা, ঠুনী, টুড়সা, দকি, ভেকা, 
ভেসা, রিস ইত্যাদি অনেক কুড়মালি শব্দ আছে যেগুলির উৎস. বাংলা, হিন্দী, 
সংস্কৃত, মগধি প্রভৃতি আর্ধ্ভাষা গোষ্ঠি গুলিতে খুঁজে পাওয়া যার না। অতএব 
কুডমি জাতি ও তাদের কুড়মালি ভাষা অতি প্রচীন ও প্রাগৈতিহাসিক একথা 
নিশ্চিত রূপে বলা যায়। এবং একথাও প্রমাণিত যে উক্ত কুড়মালি ভাবা, সংস্কৃত, 
বা বাংলা বা হিন্দী ও মগধি ভাষার উপভাষা নয়, যারা একথা বলেন, তাদের ভাষা 
জ্ঞান সীমিত ও অসম্পূর্ণ, একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায়। 
প্রমাণ রা জাজ 75 

অন্য জনজাতি ভাষাগুলির অনেক মিল 


খুঁজে পাওয়া যায়। আমি এখানে সীওভালি ভাবার 
উল্লেখ করছি £- সাথে কুড়মালির এক রূপতার 


কুড়মালি শব্দ ডি 

আধার আ 

আকাল আধার 
আকাল 


৩৮ 


ডমা!লি এ 
ঝুডমা!ল শব্দ সাঁওতালি শব্দ 


আগড়া 
আগড়া 

আমড়া আমড়া 
অবোচ অবোচ 
আষাঢ় আষাঢ় 
উৎপাত উৎপাত 
উদাস উদাস 
উন্পাস উপাস 
গুটি গুটি 
অঝা অঝা 

তু স্বউ [ তমড়ী 
রগড় 84 
ডেমকা ডেমকা 
পেরুয়া পেকুয়া 
নাচ এনাচ 
অজজন অর্জজন 
লেটা / পতা দিনা গত 
কাজর / 
রি শাগরা 
কুইলা রে 
সি পথি 

রঃ ঠিকার 
কদ্া কথা 
টা জংগুয়া 
ু নেহরা 
নেইহর ৃ 

রি খুটা / খুতি 
গোজ রী 


৩৯ 


৩ তত ৬৩৩১১ ১৬২৪২৬৬৬৬৬৫ %৫ ৫ ৩৮৬৮৬ ৬৬ ৬ & 


কুড়মালি শব্দ 


সীওতালি শব 


বনু 
নর 
নর 


3 8 
নু 
নি 


বনু 


(59119011 519005)0911 10% 55491081812 718580 
31191 12170191116517/217 92817510217) 


প্রখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, যে কুড়মালি ভাষার সাথে সাঁওতালি ভাষার হুবহু 
মিল আছে। যেমন কুড়মালি সংস্কৃতির সাথে সাঁওতালি সংস্কৃতির হুবহু মিল দেখা যায়, 
তেমনি ভাষার সাথেও উভয় জাতির সাদৃশ্য খুব বেশী। 

উক্ত শব্দগুলি কিন্তু কোনটিই সংস্কৃত ভাষাতে নেই। আবার এই শব্দগুলির 
সাথে বাংলা, হিন্দী, মগধি উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্য ভাবার মধ্যেও কোন রূপ সম্বন্ধ নাই। 
আবার কৃড়মালিতে এমন বহু শব্দ আছে যেগুলির অর্থ সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী ভাষার 
মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণও করতে পারেন না, কারণ এগুলি বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার 


অভিধানেও নেই। 


ভান 


৪৯ 


৬১৬৬৩ ৩৩৩৩ডডঙঙড৩ড৩৩৩৮৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬% গু ৬ & ৩৮০৮৮ ৮৬৬ ৩ 


কতগুলি মৌলিক কুড়মালি শব্দ 
কদ্ধনি, কড়চ, কেরিয়া, খেইটঠা, খধইড়, খন্তা, গাড়হা, গাসা. গড়কা, গেড়িয়া, ঘিষটা, 
ঘেইলা, খীঘরা, ঘুঁসড়, চভড়া, টেঘা, চুড়গা, ছান্দা, ছাগইর, ছাভা, জভি. জনহাইর, 
জগড়ি, জুঠা, জগটি, ঝগড়া, ঝরক, ঝবরা, টকরা, টাইড়, টিকর, টস্কা, চটস. টরকা, 
ঠসা ঠুনকা, ঠানা, ঠা, ঠহর, উাগর, ডবকা, ডাবইর, ডেমরা, ঢড়হা. টিড়হা, ঢাইড়, টাগা, 
তিঅন, তিনই, থথনা, থথি, থুভড়া, থঢ়রা, দকি, দামড়া, দড়খচা' দমুহান, ধড়, ধাবড়, 
ধাবড়ি, ধূঁধ, ধড়ফা, ধড়ফি, ধিয়া, ধধড়া, নেহর, নেইহর, নিরন, নিমছা, নেগ, পেন্দা, 
পখইর, পেছিয়া, পছড়া, পুঁথাড়, পইলা, পিঁদাড়, পিড়রা, ফর, ফদড়া, ফফস, ফুদনা, 
ফরল, ফুহড়, ফুধ, ফইচ্ছ, বাদাড়, বাড়হইন বাঢ়ন, বিদকা, বিসরা, বহিআড়, বানার, 
বগড়া, বাদইর, ভাখি, ভূখ, ভেস, তুলুক, ভাতার, ভিন্সর, ভিজল, ভানস, ভকুআ, 
জভি, জড়, জড়ি, জুড়ি, জখা, জাড়, যৎ, জিরা, ভিঅত, জনি, রিঝ, রিঠা, রাটা, 
রিভ্ঠা, রুসা, রাহা, রেংটা, রূঠনা, রেনা, রাদা, রেঘা, লুল্হা, লাগ. লাপ্‌সি, লস্‌কি, 
অব্ড়া, অনা, আড়খা, আরআ, আগড়া, আধড়, ইড়কা, ইজর, উখড়া, উজা, উধনা, 
উধোআ, উস্কা, উড়িস ইত্যাদি এরূপ হাজার হাজার শব্দ কুড়মালি ভাষাতে পাওয়া 
যায়, যেগুলি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও মগধি বা উড়িয়া ভাষাতে নাই। 
এই ভাবে আমরা দেখতে পাই, যে সীওতালি ভাষার সাথে এবং সীওতালি 
সংস্কৃতি ধর্ম পরব পাবর্ধন জন্ম, মৃত্যু সব কিছুতে একরূপতা আছে। যদি সীওতাল 
প্রাক আর্য জাতি হয় তা হলে কুড়মিও যে প্রাক আর্য জাতি সেটা নিশ্চিত বলা 
যায়। ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই জাতির ইতিহাস। এই ভাবে এটাও নিশ্চিত 
যে কুড়মি জাতি ও সাওতাল সমগোষ্ঠী এক অনার্য জাতি, কুড়মালি ভাষার শব্দগুলির 
চরিত্র, উচ্চারণ ও অর্থ ও গঠনমূলক ব্যুৎপত্বি লক্ষ করলেই উক্ত জাতির ইতিহাস 
অনেকটা প্রস্ক্কুটিত হয়। যেমন আর্য শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে, আর্য জাতির 
ইতিহাস। ইরান শব্দের সাথে আর্য শব্দটির অতি ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। দুটি 
শব্দই সমগোত্রীয় অতএব আর্যাগণ যে ইরান প্রদেশে থেকে ভারতে আসে একথা 
জগতের সমস্ত ইতিহাস লেখকই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, ঠিক সেই ভাবে 
কুড়মি শব্দের সাথে কুড়ম শব্দের অতিশয় ঘনিষ্ঠতা আছে, কাজেই কুড়মি জাতিও 
সি নদের শাখা কুড়ম নদীর ও কুড়ম পাহাড়ের উপত্যকার প্রাচীন জনজাতি 
একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। 
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__ 


টার ৪8555557555 
রা নী উদ হয় তখনই, যখন সেই জনগোষ্ঠী বহিরাগতদের 
এ ও | । তখন বহিরাগত শাসকবর্গ তাদের নিজের ভাবা 
ও সংস্কৃতির অনুরূপ নামকরণ করে থাকে। তথাপি সমস্ত স্থান বা দ্রব্যের নাম মুছে 
ফেলা যায় না, তাই কুড়মিদের বাসস্থানের প্রায় সমস্ত স্থান, কাল ও পাত্রের নাম এখনও 
কুড়মালি ভাষা অনুযায়ীই দেখা যায়। কুড়মালি দ্রাবীড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাই 
কুড়মালি ভাষার বেশীর ভাগ শব্দের মধ্যে 'ড়' অক্ষরটি ব্যবহার হয়, যেমন ঠিক আর্ধয 
ভাষার সংস্কৃত বা সংস্কৃতের তৎসম ও তদভব শব্দের মধ্যে “র' বা র-ফলার 
ব্যবহার বেশী | এতেও বুঝা যায় যে দ্রাবীড় ভাষার বহু শব্দ আর্য ভাষা সংস্কৃতে 
ব্যবহৃত হয়েছে, যা ভাষাবিদ সুকুমার বাবু বলেছেন। যেখানেই এই কুড়মি ও 
তাদের সমজাতীয় গোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে সেখানের প্রায় সমস্ত বস্তু ও 
স্থানের নামের মধ্যে উক্ত 'ড' শব্দটির প্রয়োগ বেশী। যেমন - কুড়ম, কড়াকুড়ম 
(বর্তমানে কারা কোরাম) মহানজদড়, হড়প্পা, চানহুদড়, সিনিদড়, দড়বীড় এগুলি 
তাদের প্রাচীন বাসস্থানের নাম। তারপর এরা যখন্‌ বর্তমান এলাকায় বাস করতে 
লাগল তখন এই সব এলাকার নামও সেই 'ড' শব্দ দিয়ে হল, যেমন ঝাড়খন্ড, 
উডিব্যা, ছত্তিসগড়, রাঢ, রায়গড়, কেওঝড়, রামগড়, বাঁকুড়া, খড়গপুর, বীডভূম, 
হিহিড়ি, পিপিড়ি (বর্তমান হাজারিবাগ) ইত্যাদি | এই এলাকার বহু গ্রামের নাম 
এখনও রয়েছে ড় শব্দ দিয়ে। যথা কেশিয়াড়ী, হাতিগেডিয়া (পশ্চিমমেদনীপুর জেলায়) 
খাতড়া, ছাতড়া, বৌকুড়া), আদড়া, আনাড়া, ধানাড়া, আহাডরা, ঝাপড়া, পাড়া, 
দুবড়া ছড়রা, পানাড়া, আডশা ইত্যাদি হাজার হাজার নাম পাওয়া যায়। 
এই অঞ্চলের জমিনকে সাধারণত চার, পাচ শ্রেণীতে রাখা হয়, যেমন 
(১) বহিআড, বেইহার) (২) কানাড়ি (কানালী) (৩) বাইদ (৪) টাইড-টিকড় (৫) 
দহড় ইত্যাদি এগুলিও ডু শব্দ দিয়ে গঠিত। আবার এই সব জমির নামেও গ্রামের 
নাম আছে। যেমন বনবহিআড় বেনবহাল), আমড়া বহিআড় (আমলাবহাল। এরকম 
বহাল দিয়ে দিয়ে বু জায়গার নাম আছে যা অন্য জায়গায় নাই। সেইরূপ কানাড়ি 
বা কানালি দিয়েও গ্রামের নাম আছে যেমন বরাকানাড়ি বা বেরা কানালী), হিড়কানাড়ি টু 
ইত্যাদি। সেইরূপ বাইদ ও টাইড্‌ দিয়েও অসংখ্য জায়গার নাম এই অঞ্চলে আছে যা 
যেমন ধানবাইদ। টাইড় শব্দ দিয়ে তো বহু গ্রাম, 
শহর আছে যে সবের নাম দিতে গেলে এক বড় 
ড শব্দ দিয়ে সিন্ধু উপত্যকার প্রাকবৈদিক, 
গান্ঠীর সাথে সুবর্ণরেখা, কাসাই, দামোদর 


ভাষা 


গন্ডগ্রাম ও ছোট ছোট শহর আধা 


মহাভারত হয়ে যাবে। কুড়মালি ভাষার এই 
প্রাগিতিহাসিক ও প্রাক আর্ধ্য যুগের মানব € 
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উপত্যকার মানব গোষ্ঠীর নাড়ীর এতিহাসিক সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায়। অতএব 
এই ভাষা নিঃসন্দেহে এক প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক ভাষা একথাও নিশ্চিত বলা যায়। 
যারা উক্ত কৃড়মালি ভাষাকে অত্যাধুনিক বাংলা ভাষার সাথে তুলনা করেন, তাদের 
তাঝা জ্ঞান নাই বললেই চলে। তীরাকে কুড়মালি ভাবার বিরোধী ছাড়া আর কিছুই 
বলা যায় না। দীনেশ চন্দ্র সেন তার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে আর্ধ্য ভাষার শ্রেণী 


বিভাজন নিন্নরূপে দিয়েছেন। 


বৈদিক কথারূপ 
সংস্কৃত পালি পাঠাভাষ 
মগধি প্রাকৃত 
পশ্চিমী শাখা পৃবর্ব শাখা 


1 
বাংলা অসমীয়া উড়িরা 

সুকৃমার বিশ্বাস তার ভাষা বিজ্ঞান পরিচয় গ্রন্থে বলেছেন, যে মাগধি অপত্রংশ থেকে 
অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া, ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগ্‌হি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এতে 
প্রমাণিত হয় যে, কুড়মালি ভাষার সাথে উক্ত ভাষাগুলির কোন সম্পর্ক নাই। অনুরূপ 
ভাবে বলা যায়, যে ভাষা আর্ধ্গোষ্টী ভূক্ত নয়, সেটা অনার্ধ্য গোষ্টীভুক্ত এবং এতে 
দ্বিমত থাকার কোন কারণ নাই। ভারতের প্রতিটি আদিম জাতির নিজ নিজ ভাষা ও 
টোটেম (7091) আছে। কুড়মি জাতিরও নিজের ভাষা কুড়মালি ও 70127) আছে 
অতএব কড়মিও যে জনজাতি ভুক্ত ও তাদের ভাবা কুড়মালিও আদিম জনজাতি 
ভাবা এতে সন্দেহ কোথায় ? 

আর এর ঠিক বিপরীত দেখা যায়, যে আর্ধ্ ভাষায় প্রায় তিন চতুর্থাংশ শব্দই 
র-ফলা দিয়ে যেমন 
নাম বাচক £- ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, তারা, দ্রোণ, কর্ণ, আচার্য, ব্রন্মা, বরুন, অরুন, অন, 
বিশ্বামিত্র, ক্রাচার্য, দূর্যোধন, কৃপাচার্ধয, রাম, দশরথ, ভরত, সৌমিত্র, দ্রোপদী গান্ধারী, 
মৈত্রী, গার্গী, কৃষ্ণ, রাধা, এরকম শত শত নাম র বা র-ফলা দিয়ে গঠিত। 
বন্তুবাচক ₹- চক্র, রথ, রোদ, গ্রহ, নক্ষত্র, মার্চ, স্বর্গ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অর্ধ, উদ্দ, আম্র, তার 
রৌপ্য, স্বর্ণ, তৃণ, অস্ত্র, শন্তর, বীর্য, ধৈর্য, সৌর্য্য, মোর্যা, আর্য ক্রোধ, আোত, সোত্র, গোত্র, 
ুত্র সূত্র, পুত্র, পাত্র, অপাত্র, সুপাত্র, নেত্র রাষ্ট্র, রাজা, প্রজা ইত্যাদি। 
সমন্ধ বাচক £- পুত, গোত্র, শু মাতু রাত, ুতরী, রী, সৌর পির, কী, মৈত্রী, ইত্যাদি! 
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গুনবাচক ₹- ক্রোধ, বিরোধ, সুশ্রী, বুশ, বিশ্রী, সুন্দরী, সুন্দর, রূপশ্রী, শ্রী, ইত্যাদি হাজার 

হাজার শব্দ র-ফলা দিয়ে তৈরী। আর্য ভাষার প্রায় তিন চতুর্থাংশই র-ফলা দিয়ে গঠিত। 
এই ভাবে দেখা গেল এবং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সংস্কৃত বা বাংলা, হিন্দ, 

মগধি অথবা মগহি থেকে কুড়মালি ভাষার জন্ম হয় নি। এর পর আমি এখানে দ্রাবীড় 

গোষটীভূক্ত কুড়মালি ভাষা থেকে কিভাবে আর্ধ্য গোষ্টীভূক্ত সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ভাষার 

অনেক শব্দ নেওয়া হয়েছে, তার কিছু আলোচনা করছি। 

কুড়মালি সংস্কৃত বাংলা হিন্দী 


হড়(শিব) হর হর হর 
দড়বিড দ্রাবীড় দ্রাবীড দ্রাবীড় 
মহনজদড় মহঞ্জদরো মহেঞ্জদরো মহেঞ্জদরো 
পিধন পরিধান পরন রী 
পি পিন্ড টিভি চা 
মী মন্ড মাড় রে 
অঘন অগ্রহায়ন আঘন বি 
আরওয়া আতপ আতপ/আল আতপ 
জুআন যুবা/যৌবন যুবা টা 
জিও জীব/জৈব নিয়াজ মা 
উড ডন্ড/দন্ত নি ্ 
পহর রি রে ্ঃ 
টা ধব/ধবল রি 
অংটি অঙুষ্ঠী /অঙগরী টা 
সিআর শৃগাল না 2 
সিক্‌লি শৃদ্থল ৪ সং 
সংগরা সং না 
আগু অগ্র কোন আসার করার পর খা গাওয়া যায় 
সকলেই জানেন, যে উঠান 
। এখানে ভাষা নিয়ে 
তাকে সংস্কৃত বলা হয়, তা সে ভাষায় হোক বা অন্য কিছু হো স্কার করে সংস্কৃত 


আলোচনা করা হচ্ছে। অতএব প্রশ্ন 


ভ ভাষাদ্বয়কে 
রাত য়কে সংস্কার করে 
ংস্কৃত ভাষা র সৃষ্টি । আমি এর আগেই দেখিয়েছি , যে কুড়মালি লি ভাষার সাথে 


প্রাকত ভাষার এ 
কৃত অনেক মিল আছে, অতএব কুড়মালি ভাষাও যে সংস্কৃত ভাষার 


জন্নী, একথা বলা কোন ভূল নয়। ভাবাবিদ সুনীতি বাবু তাই বলেছেন, যে দ্রাবীড় 


তি 
থা অন্য অনার্য্য ভাষার তিন চতুর্থাংশ শব্দই আর্য ভাষাতে (সংস্কৃত) দেখা যায়। 
(78 453 9)6০901101911 81100119110 07 17011119 0011, (091 1017-/217 


7017-/9:01 ৰ না 
17-5010, 1776-৬০10, 1011-981751৫11 | 11012917 00110 001511005 12 8111723 
116 101917 0416012) অর্থাৎ তিনি 


দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন, যে অনার্ধা, অবৈদিগ, প্রাক বৈদিগ ও অসংস্কৃতিক 
ভারতীয় অনার্ধ্য সংস্কৃতির বার আনায় অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ নিয়ে আর্ধ্য সংস্কৃতি 
গঠিত সেংস্কৃতির মধ্যে ভাষা ও ধর্ম কেও ধরা হয়)। 

অতএব ধারা বলেন, যে সংস্কৃত ভাষায় হল সমস্ত ভারতীয় ভাষার 
জননী, তীরা ভূল করেন। আর্যদের ভারতে আসা পৃবের্ব কি ভারতীয় মূল 
বাসিণের ভাষাই ছিল না ? বিনা ভাষাতেই সিদধু স্যতা গড়ে উঠে ছিল ? এর ৯ 
ভ্রান্ত কথা আর কিছু হতে পারে না। এটা অপপ্রচার । 

মত্তব্য 
ঢ ভাষা সমন্ধে এযাবৎ যতগুলি সঠিক তথ্য পাওয়া গেল, তাতে প্রমাণিত 
হয়, যে কুড়মালি একটি প্রাক বৈদিগ ভাষা যা দ্রাবীড় পারার উক্ত তথ্য 
অনুযায়ী বলা যায় যে কুড়মালিও সংস্কৃত ভাষার উৎস। আর্ধ্য দ্রাবীড় ভাষাকে 
অনুমার কারে সংস্কৃত ভাবার গঠন, তাহা সফল ভাববিদগণ স্বীকার করেন এখং এই 
সেটা ইতি পৃবের্বই আমি লিখেছি। 


কথায় ডাঃ সুনীতি কুমার লিখেগেছেন, 
এই অঞ্চলে খটঠা নামে একটি উপভাষা (41601) আছে যাকে 02০28121 
াা। 01 9 19170119099) বলা হয়। এই থটঠা উপভাষা বিভিন্ন ভাষা নিয়ে 


(0.8. 017081501) তার (17700510549 ০ |7015, 0809-69 /০10119-৬ 291-11) 
010) 91701789910 [09০09010917 17915 9111911 8170 


গ্রন্থে লিখেছেন, যে 07109 ৯ 
11 017721106119 9100191 10) 11617911901 81121 9170 116 
1091) 01 0115 07919 9 ৪171450 


(0৮/919 2111795) 1 9101096, 1191 15111990010 ০01 


8917091 0/9119105, 
19121 01176 17902 01 82917199 
(0101) 1510108412৩ 


|. 017 0116 5/5512111 0০98 


01918015। ৫ 4/6110112” 011701001 89170911. 
তার মতে খা্ঠা কোন নিয়ে গঠিত একটা 


অতএব এর নামকরণও এক রহস্যময় বলে মনে হয়। আমার মনে হয়, যে আর্ধ্য ভাষাবিদগণ 
অবজ্ঞা করে উক্ত উপভাষার নাম করেছেন খট্ঠা এইরূপ আর্ধ্যদের এতদ অঞ্চলের মানুষদের 
প্রতি অবজ্ঞ বা ঘৃণার কথা আমরা ইতিহাসেও পায়। যেমন এই অঞ্চলের লোকের 
ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে বলা হয়েছে ছুয়াড় বিদ্রোহ'। চুয়াড় কথার অর্থ সবাই 
জানেন। উক্ত অঞ্চলের লোকের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বলা হল চুয়াড় বিদ্রোহ । এতে 
প্রমাণিত হয়, যে আর্ধাগণ অবজ্ঞা করেই এর নামকরণ করেছে। তবে খট্ঠা কোন ভাষা নয়, 
এই কথায় (79507) সাহেব বলেছেন, এটাই সত্যি। 


সামা 


৪৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
সংস্কৃতি 
সংস্কৃতির পরিভাষা ইত্যাদি আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখন 
আদিবাসী কুড়মিদের সংস্কৃতি নিয়ে লেখার প্রয়োজন মনে করি। ভারতের নাত আদিবাসী 
হল 70191॥5801 মানে গোটা ভুক্ত। এদের সকলের 100) (গোষ্ঠী) আছে, আর উল্ড 
গোন্টী (0121) হল্‌ আদিবাসীদের প্রধান পরিটিতি। যাদের 7012) নাই, ভারা ভারতের 
আদিবাসীই নয় এ কথা অবশ্যই বলা চলে। আর্ধ্গণ সকলে গোত্রধারি বা 0০01- 
701271980)। আর্যাগণ নিজেদেরকে মুনি খাষির গোল্রধারি বলে পরিচয় দেয় এবং 


নিজেরাকে তাদের বংশ বলে পরিচয় দেয় এবং তাদেরই বংশ বলে মেনে ৮৮. প্রথনে 
আমি এখানে কুড়মি জাতির 10191) বা গোষ্ঠীর নাম ও তাদের ধর্মীয় বিধি নিবেধ 
(৮৮০০০) এখানে উল্লেখ করছি। 

7199 702] 789০০ 

গোষ্ঠি অর্থ বিধি নিষেধ 

বারি গুঃমোষ ভক্তির সাথে পূজা করে। (১) 
কইড়আর ক্লা গাছ কাটে না, ও কলা খায় না (২) 
করকুআর খাখড়া বিছা মারে না। নি 
কড় রআর, কঁড়হর ফল গাছে কাটে না, ফল খায় না (8) 
কড়িআর ফুটিআ কড়ি ব্যবহার করে না: (৫) 
কাইটুর কটাস্‌ মারে না (৬) 
কাদিমার কাদাখেচি পাখি মারে না, খায় না (৭) 
কাচিআর কাচোডেহরী ব্যবহার করেনা (৮) 
কানবিধা কানে ছেদ কান ছেঁদ অনিবার্জ্য (৯) 
কেঁকুআর খাকড়া মারে না, খায় না। (১০) 

কেটিআর তসর পোকা সিদ্ধ করে না, পোকাকে মারেনা (১১) 
কেটরি আর কুয়া ব্যবহার করে না। (১২) 
কেসরি আর কেসর ঘাস কাটে না, গেঁড়া খায় না (১৩) 
কেড়িআর কুঁড়ি ব্যবহার করে না। (১৪) 

খখুআর খেঁখি শিয়াল মারে না (১৫) | 

খেসু আর ধান খায় না, চাষ করে না। (১৬) 
খেড়আর খেড় ঘাস কাটে না, ব্যবহার করে না (১৭) 
খেড়আর খেড়হা বা খরগোশ মারে না, খায় না (১৮ 


৪৮ 


খিরা 

ঘঘি গোগলি) 
গেঁঠি 

গেরু পাথর 
ঘ্ঘা 

চিল 
চিড়াকাটবড়ালী 


ই্টরি 


৪৯ 


খায় না (১৯) 
খায় না (২০) 
ব্যবহার করে না (২১) 
ব্যবহার করে না (২২) 
খায় না (২৩) 

মারে না। (২৪) 
মারে না খায় না (২৫) 
মারে না। (২৬) 
মারে না (২৭) 

মারে না (২৮) 

মারে না (২৯) 
ব্যবহার করে না (৩০) 
মারে না (৩১) 
মারে না, খায় না (৩২) 
ব্যবহার করে না। (৩৩) 
মারে না। (৩৪) 

খায় না। (৩৫) 
মারে না, খায় না (৩৬) 
দাগ দেয় না (৩৭) 

মারে না। (৩৮) 
খায় না (৩৯) 

মারে না। (৪০) 
গোপনে পূজা করে। (৪১) 
মারে না, খায় না। (৪২) 
গাছ কাটে না, ফল খায় না (৪৩) 
খায় না (8৪) 

মারে না, খায় না (8৫) 
কাটে না, খায় না (৪৬) 
ব্যবহার করে না (৪৭) 
করে না (৪৮) 

মারে না (৪৯) 


৫০ 


ব্যবহার করেন না (৫০) 
ব্যবহার করেনা (৫১) 
মারে না (৫২) 
ব্যবহার করেনা (৫৩) 
মারে না, খায় না (৫৪) 
মারে না, খায় না (৫৫) 
মারে না, খায় না (৫৬) 
মারে না (৫৭) 

করে (৫৮) 
মারে না, খায় না (৫৯) 
ব্যবহার করে না (৬০: 
মারে না (৬১) 
শাখা পরে না (৬২) 
সিঁকার দাগ নেয় না (৬৩) 
রাখে না (৬৪) 
মারে না। (৬৫) 
ফুঁকে না (৬৬) 

করে, মারে না (৬৭) 
মারে না, খায় না (৬৮) 
মারে না, খায় না (৬৯) 
মারে না, খায় না (৭০) 
মারে না, খায় না (৭১) 
খায় না ৭২) 
ব্যবহার করে না (৭৩. 
মারে না, খায় না (৭8) 
মারে না, পুজা করে (৭৫) 
মারে না, খায় না (৭৬) 
মারে না, পূজা করে (৭৭) 
ব্যবহার করে না (৭৮) 
খায় না (৭৯) 
খায় না (৮০) 
থায় না, মারে না (৮১) 


এই গুস্টিগুলির মধ্যে ? 
এই ও আবার ভাগ আছে । আমি এখানে তাদের কয়েকটি উল্লেখ 
১) রঃ- কাড়াকাটা কাড়আর, সি কাডআর | 
উন ও ডুআর, সিকা কাটা কাড় র টাকা কাটা কাড়আর, অথ 
২) ভূমরিআর ৪- ঘোধ ডূমরিআর, টকিপিটা ডূমরিআর 
৩) বসরিআর £- করিল বসরিআর, ঝাপা বঁসরিআর, বাঁসী বসরিআর 
৪) প্নরিআর ঃ- পাত প্নরিআর, পইনা পুনরিআর। 
৫) কেটিয়ার ঃ- গুটি কেটরিয়ার, কাটিয়া কেটরিয়ার 
৬) বানূহার ঃ- বাঘ বান্হার, জাল বানুহার, হাতি বানুহার ঘোড়া, বানুহার, ভাগুক 
৭) মৃতরুআর ঃ- ছাচ মুতরুআর, মৃতরুআর 
চপ রাজ দূরুআর, টুরি দুরুয়ার 
এ৫র্হিদইআর $- সীচি হিদইআর, কুচিয়া হিদইআর। 
১০। তিতরিআর ঃ -ফাইস তিতরিআর, ভাল ভিতরিআর | 


১৫) সীখুআর £- সীখ-সীখুআর, সীখা সাখুআর। 
১৬) মুসরুআর ঃ- সঁড় মুসরুআর, ভূঁই মুসরুআর, চাং মুসরুআর। 


৬ টি তিআর। 


থাকে। তারা বাস্তব সত কে কবর 
দেওয়া যায় না 1 081101106 0011190) | আমি এখানে সাওতাল, মুন্ডা, কুড়ক তত প্রভৃতি 


অন্য জনজাতির গুষ্টির 7০191) কথা এখানে উল্লেখ করছি। এতে কুড়মি জাতির জনজাতি 


৫৬ সংস্কৃতি 


পরিচিতির আরো সুদৃঢ় প্রমাণ করা যাবে। প্রথমে কুড়মির অতি ঘনিষ্ঠ জনজাতি 


সীওতালদের গোষ্ঠীর (70191) উল্লেখ করছি। 


গোটীর নাম অর্থ সমাজিক বিধি নিষেধ 

মু নীল গায় ভক্তির সাথে পূজা করে 
হেম্বম পানপাতা ব্যবহার করে না 
হাসদা বন্য হাস মারে না, খায় না 

কি্কি _ 

০সারেন এক প্রাকর পাখী মারে না, খায় না 

ট্‌ডূ , 

মারান্ডি মীড়রা ঘাস ব্যবহার করে না, কাটে না 
বাকে নাগ সাপ মারে না 

বেসরা বাজ পাখী মারে না 

পৌরিয়া পায়রা মারে না, খায় না 
বেদিয়া ভেড়া মারে না, খায় না 


বি্দ্রঃ সীওতালদের মূলতঃ বার গোষ্ঠী কিন্তু কুড়মির মত এদেরও আরো কিছু শাখা 
প্রশাখা গোষ্ঠী আছে। যেমন - সোরেনদের শাখা - মাল সোরেন, জিহু সোরেন, সীখ 


সোরেন ইত্যাদি। 
বোয়ার বোয়াল মাছ মারে না, খায় না 
কাহু কাক এ 
সিদুক খেড়ঘাস কাটে না 
নাগ নাগ সাপ মারে না, পূজা করে 
জিহু এক প্রকার পাখি মারে না, খায় না 
সামদ সামর মারে না 

কুড়ক €ওরাং) জনজাতির গোষ্ঠী 
গোষ্া অর্থ বিধি নিষেধ 
হানি নেকড়ে মারে না, পূজা করে। 
একা কাছিম মারে না, খায় না 
খলখো এক প্রকার মাছ , 
মি এক প্রকার মাছ কাটে না, ফল খায় না। 


বিটি সি 7১ ৬ পক 


এ, 


পা এর পাখী মারে না, খায় না 
্া এক প্রকার ধান খায় না 

১ কৃজরি গাছ কাটে না 
উর বানর মারে না, পূজা করে 
কেরকেটা পাখি মারে না, খায় না মা 
টি কে টান 
্ী বাড়াগাছ কাটে না 

এ ০] খায় না 
কিসারাটি বরাহ মারে না, খায় না 
টোস্পো এক প্রকার পাখী খায় না 

খাখা কার 

বাখলা এক প্রকার গাছ কাটে না 

কিডো পাখি মারে না, খায় না 


এই ভাবে, কচ্ছপ, সাখুয়ার, বাঘা, হাসদা, খোয়েপা, মুজনী, পিল্ডো, কুহু, 
গোদো, পান্না, হরহরিয়া, বিঘি, বরাহ, বিনহা ইত্যাদি প্রায় ৯৬ গোষ্ঠী আছে। 


খেড়িয়া গোষ্টী 
বা ধান খায় না 
কিড়ো বাঘ মারে না 
টেটে পাখী মারে না, খায় না। 
কুল্লু কাছিম মারে না. খায় না 
ং লবন খায় না 
এই ভাবে টোস্পো, সারেং, কেরকেটা, হুরহুরিয়া, গিধি, বরাহ, বিনহা ইত্যাদি 
অসুর গোষ্ঠী 
গোষ্ঠী অর্থ বিধি নিষেধ 
বগ বেগ মারে না, খায় না 
আইল্দ এক প্রকার মাছ রর 
টোপ্পো কাঠঠোকরা টি 
কেরকেটা পাখী রঃ 
চিহটিৎ টিহটিহি পাখী ী 


এই ভাবে ভারেরা উল্লু, খাসার, হিদইআর ইত্যাদি । 


৫৩ সংস্কৃতি 


শোডী অর্থ বিধি নিষেধ 
মারে না, খায় না 

খু . খি মা 

বারলা বড়গাছ কাটেনা, পূজা করে 

জোজো তেতুল খায় না 

সিরকা এক প্রকার গাছ কাটে না 


লুগুন, মেলগনডি, কাইকা, কুদাদা, অংরিয়া, হেমরোম, জোকো বাঁড়রা, বোদা, বিরুয়া, 
জেরাই, সুনডি, পিংগুয়া, বোইপাই বরনো, বঁকিরা, সিকৃ, কেরাই, ছম্পাই, কুনডিয়া, 
দোরইবুরু, লাগুরি, গগরায়, লমরা, মন্ডরি, অল্ডা, বারি, বড়িউলি, বাংসিং, বারদা, 
লামসোয়, হোনহাগা, মারলা, সাহাসুম, লিংগুয়া, ডাংগিল, পোড়েয়া, গুঞ্জা, বরজো, 
গুইয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। 

উক্ত গোস্ঠীভূক্ত কুড়মিদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজ নিজ নির্দিষ্ট দাগ আছে। কেউ 
কেউ হয়তো আজ তাদের এ গো্টীর দাগ ভূলে গেছেন, কিন্তু অধিকাংশ কুড়মিই মনে 


রেখেছে, তবে ব্যবহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে এবং এই ভূলে যাওয়ার কারণই হল . 


ব্যবহার না হওয়া । আজ থেকে পঞ্চাশ, ষাট বছর আগে, আমি নিজেই আমার বাবা, 
কাকাকে আমাদের বাড়ীর সমস্ত গায়, গরুকে আমাদের গোষ্ঠীর দাগ দিতে দেখেছি। এই 
ভাবে গ্রামের সকলেই নিজ নিজ গোষ্ঠীর দাগ ব্যবহার করত। এর কারণ সম্বন্ধে জানা 
যায়, যে এক সময় বর্তমান কুড়মি জাতির বাসস্থান ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ. তাই চাষি 
ভাইরা তাদের পশু ধনকে সেই জঙ্গলে ছেড়ে দিত, ঠিক চাষ বাস করার পর। আবার 
কখনো বিশ্রাপতির সৃষ্টি হত এবং নিজ গায় গরুকে চিহিত করতে অসুবিধা হত। এই 
বিতরান্তি দূর করার জন্য নিজ নিজ গোষ্ঠী নির্দিষ্ট দাগ ব্যবহার করত। এতে বৃঝতে 
সুবিধা হত যে কোন গোধন কোন গোষ্টীর। দাগ দেওয়ার আর এক কারণ ছিল রোগ 
চিকিৎসা ৷ এই দাগ দিয়ে অসুখ সারার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল, তাই কিছু কিছু 
রোগে চিকিৎসার জন্য দাগ দেওয়া হত। 

যাইহোক, এখানে আমার আলোচনার বিষয় ছিল সংস্কৃতি, কিন্তু আমি এখানে 
একটু বিষয়ান্তর হয়ে গেছি মনে হয়, তাই সংস্কৃতিতেই ফিরে আসছি। যে কোন জাতির 
সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ হল বিবাহ, আমি তাই কুড়মি জাতির বিবাহের দু এক কথা লিখছি। 


৫৪ 


জগতের প্রায় সমস্ত জাতির পারিবারিক জীবনের আদি হল বিবাহ, এবং এই 
বিবাহ ব্যতীত পারিবারি মী 
মত কুড়মিদেরও ব্বগোষ্ঠীতে বিবাহ নিষেধ। এখনও পর্যন্ত এই সামাজিক নিয়ম সবাই 
মেনে চলেন এবং এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে পরিবর্তনশীল সমাজে সকল 
সাতিরই কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই এসেছে, তবে আমূল পরিবর্তন কারোই হয় নি। 
আমি এখানে কুড়মি জাতির সাবেক বিবাহ পদ্ধতির কথা আগে লিখছি এবং পরে কিছু 
কিছু পরিবর্তীত হাল ফিলালের পদ্ধতির উল্লেখ করব। 
কুড়মি জাতির বিবাহের বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি দেখতে পাই, যে পঃ 
বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদনীপুর, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, ছত্রিসগড় এলাকার 
সমস্ত আদিবাসীদের বিবাহ পদ্ধতির সাথে উক্ত কুড়মি জাতির বিবাহ পদ্ধতির হুবহু 
সাদৃশ আছে। প্রথমে মধ্যভারত বিদর্ভ ও ছত্রিসগড়ের ভীল জাতিদের কথা বল্ছি। 
কুড়মি জাতির মত ভীল জাতির বিবাহ প্রথমে পাত্র পক্ষই বেশী সক্রিয় হয় এবং 
পাত্রীর অভিভাবকের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। নিজে না গিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি এই 
কাজ করে, তাকে ভাজগডিয়া (09018(01) বলা হয়। প্রয়োজন বুঝলে পাত্রী পক্ষও 
সেই রূপ কোন লোক দিয়ে পাত্র পক্ষের বিষয়ে অবগত হয়। এরপর উভয় পক্ষ 
রাজি হলে বিবাহ সম্পন্ন হয়। কুড়মির মত এদের কন্যাগণ দেওয়ার প্রচলন আছে। 
পাত্র পক্ষের টাকা নেওয়ার প্রথা ভীলদেরও ছিল না এবং কুড়মিদেরও ছিল না, কি 
এট দুর্ভাগ্য যে আজ বিবাহে পণ প্রথা সকল জাতির মধ্যে এসে গেছে এবং সামািক 
বিবাহে ভগ্মীপতিই পুরোহিতের কাজ করে, ব্রা্মাগ 
আমের পাতা ও ভাল দিয়ে তৈরী হয়। পাত্রী পক্ষের মহুয়ার 


পাতা ব্যবহার হয়। মেয়ের বাবা রূপ । 
প্রস্তাব নিযে যায় না। ভীল ঢের £ রগ বিবাহ পতি প্রা ফডুমর মতই। 
০ গোন্ডের বিবাহ সম্পন্ন হয়, তবে বধূমূল্য ছাড়া 
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নিয়ে ছেলের বিবাহ দেন, বা হিন্দু সমাজে বিরল বললেই চলে। সাওতাল, মুত 
রথ তি অনা ব জাতির বিবাহ পধত জনসহ থাক সই 
পাক ছাড়া সবই একই পদ্ধতি দেখা যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথাও প্রায় 
কারণ এদের দ্বিতীয়বার বিবাহের সুন্দর সামাজিক বিধান আছে। কৃড়মি জাতিও এক 
পাও জনজাতি গোটা তা এদেরও আদিবাসী জাতি মত বিবাহ চীন 
পাওয়া যায়, যদিও বর্তমানে সেই সবের প্রচলন খুব কমই দেখা যায়। প্রাচীন মতে 
কুড়মিদের বিবাহ সাত প্রকারের যথাঃ- 

১) কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ (8/1010091 21106) 

২) মুনিষ খাটা (90151 591৬109) 

৩) টাকা নিয়ে কন্যাদান (8 09১018109) 

৪) লড়াই করে বা অপহরণ বিবাহ (8) 0201016) 

৫) সাঘা (59001701191715098/8/00৬ 179111806) 


কন্যা দান নয়। কন্যা দানের বস্তু নয়। এই জন্য কুড়মি সমাজে "বন্যা দায় গ্রস্ত" এই কথাটি 
ব্যবহৃত হয় না। শ্রুতিরপে আজও কন্যাপণের কথা বিবাহ গীতে শুনা যায় | যেমনঃ- 

সেহ আম বিছে গেল কেনিঞ্াই সুনদর 

রাজাক বেটাঞড ধরলঅ আঁচর 

হামি হেকিঅ কেনিঞাই কুয়র, 

যেহ দিনে বাপা তর টাক গনেই হো, 

যেহ দিনে মাঞ তর সাজানি সাজাওএ হো 

সেহ দিনে হামি হেঅব তর॥ 


উক্ত বিবাহগীতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে কুড়মি জাতির বন্যাপন প্রাচীন সমাজে 
প্রচলন ছিল। সেই প্রথা আজও আছে। বিবাহের সময় ছামড়া তলে নেগ হিসাবে অন্তত 
পাঁচ টাকা বরপক্ষকে অবশ্যই দিতে হয়। এখানে “রাজাক বেটা" কোন রাজ পুর নয। 
কুড়মি সমাজেরই ছেলে | বিবাহের সময় বরপক্ষের মা, বোনেরা বিবাহ গীতে আদর 
করে রাজার বেটা বলে সম্বোধন করে। অনুরূপ ভাবে পাত্রী পক্ষের লোকেও মেয়েকে 


৫৬ 


পৃ সেটা বিবাহে গীত গাওয়ার প্রচলন আজও আছে। আগেই 


বলেছি যে, কুড়মি সমাজে কন্যা 
শ্রতিরূপে আজও শুনা যায়, যেমনাঁলির সামগ্রী নয়। এ সহ্নধেও প্রাচীন বিবাহ গীতে 


বাপেক করা 

দেবে বাবা দুলা করেই বদি গ 

উক্ত গীতেও দেখা যায় যে কন্যাদানের বস্তু নয়। কন্যাপণ মেয়ের মা-বাপের 
ঝন শোধার্থে কিছু দান দেওয়া উচিৎ বলে উক্ত সমাজে প্রচলন ছিল। আজও অন্তত 
পাচ টাকা ও পাঁচটি শাড়ী বিবাহের নেগ রূপে দেওয়া হয়। এই কন্যা দানের পিছনে 
আরো কিছু কারণ আছে। যেমন কন্যা পণের পরিমাণের দ্বারা পাত্র পক্ষের আর্থিক 
অবস্থারও আন্দাজ পাওয়া যায়। এতে মেয়ের মা বাপের মনে শান্তি হয়। দূর্ভাগ্য- 
বশত যদি কোন মেয়ে মারা যায়, বা সন্তান না হয় তখন ওই কন্যার পিতা তার অন্য 
কন্যা যেদি থাকে) তো বিনা কন্যা পণ নিয়ে ওই পাত্রের সাথে বিয়ে দিত। এটাও 
প্রচলন ছিল। 


শ্বশুর বাড়ীতে মুনিষ খাটা (9001661907০) 
সোজাসুজি মেয়ের বাপের বাড়ীতে মুনিষ খাটার প্রথা এই সমাজে নেই। কুড়মি সমাজে 
ঘর জামাই থাকায় প্রচলন আছে। 

টাকা নিয়ে মেয়ে দেওয়া (91 5,0181799) 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে মেয়ের বাবা-মাকে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে খুশি 
করে তাদের মেয়েকে বিয়ে করে। এক্ষেত্রে পাত্র পক্ষের কোন কিছু দুর্বলতা থাকে এবং 
সেই জন্য কন্যার মা-বাপকে অর্থ বা অন্য কিছু ধন সম্পত্তি দিয়ে মেয়ে নিয়ে আসে । এটা 
প্রায় সব সমাজেই দেখা যায়। 

অপহরণ বিবাহ (8 ০৪190819) 

এই বিবাহ পদ্ধতি অতি প্রাচীন এবং অধুনা লুপ্ত প্রায়। প্রাচীনকালে এটা 
আর্য, অনার্ধ্য উভয় জাতির মধ্যেই ছিল। তার প্রমাণ প্রাচীন প্রস্থগুলি থেকে পাওয়া 
া়। অর্জনের সুরা হরণ ও ভীম ছারা কাশীরাজ কন্যা অ্া ও অনিকার সপ 

টি তার প্রমাণ । 

৮প৮৮১০১৯৭ উত্ত অপহরণ প্রথা ছিল, তার প্রমাণ 


বিবাহের সময় কতকগুলি আচরণ আজও তার চিরে দেখা বায় সালা ধরো 
পাগ লুটানেগ এখনও আছে। এতে শালার হার ও ভিজা রহ ঢাই করাঃ 


অনেকে মনে 
অভিনয় করা হয় এবং এটা অপহরণ বিবাহের একটা স্মৃতি চি নদ 


বিবাহ 
৫৭ 


সপ স্পপ্প শী 


করেন। অনেক আদিবাসীদের বিবাহে বর গ্রামে প্রবেশ করার পৃবের্ব বরপক্ষ ও 
পক্ষের সাজানো লড়াই আজও দেখা যায়।উত্ত লড়াই-এ কন্যা পক্ষকে ইচ্ছা রর 
হেরে যেতে হয়। এর পর বরযাত্রী গ্রামে প্ররেশ করে। এটাকে 110107911 রা 


৬//$.140115 ও এই কথার উল্লেখ করেছেন। 

'| 17911911809 21109179119 810 08191101185 01 119 160117165 8170 0 
31403 093193, (7818 219 9৬৪191 719011095, 11101 218 101 00010 | 1119 তি 
9110110 0% (79120181985 1001179$ 0৪ 0909৫ [11118 09101101165 101104/501) 15 
89100101191 01095 2110 11819 15 10991099 ৪ 06181 91101111 01 101101] 10110011090 
10101) 01 110. 90092196000 01110 52176 09100, /191 1119 010101910109 
06019 760019 54018 401 09191144191 1019) 216 ৪ 019591. 116 011091 02119 
21001931176 900101195 11095 রন 11001 /1091]5 918 20106 2009105 01101 
৬10০ ০1076 0109 ঞ10 1100 7011 101695 019০০ ১2106 11901091001 12011/15 


09111019010 9116 9170 (15 01191011 (9 00110419012 10914111165. 
(5 91515109| 5800001(01 891021, 101810905 10191. 2909-293) 


অনুবাদঃ- 
৬ ১ লিখেছেন যে কুড়মি ও অন্যান্য শু জাতির বিবাহের অনুষ্ঠানে যা দেখা যায় 
সেগুলি ্রাপাদিতে দেখা যায় না, কিন অন্য সব আদিবাসীদের বিবাহ অনা দখা 


নির্দেশ দেয়, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। আদিম জনজাতিদের বরযাতরীদের কন্যার গ্রামে প্রবেশ করার সময় কন 


অন্য কোন পাত্রের সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহের নি ঃ 
আাঁঘা (99০০170 /0971999) সাধারণত রাঁড়ি ও ছাড়ি এই দুই হর গোষ্ঠীর 
বিধবাদের সং রি 


হল এই সীঘা। আর্্য সম্প্রদায় 
জীবন মহাপাপীনি টি 05 মেরে কিংবা সমস্ত 
রয়ে তিলে তিলে পশুর ন্যায় ব্যবহার করে 
থাকে ও মেরে থাকে, সেখানে অনার্য সম্প্রদায় আদিবাসী ও কুড়মি জাতি) সম্মানে 
সাঘা দিয়ে তার জীবনে সুখ শান্তি এনে দেয় নারীর প্রতি এর চেয়ে সুবিচার আর অন্য 
কিছুই হতে পারে না। আর এই সম্মান, সুবিচার ভারতে একমাত্র আদিবাসী কুড়মিরাই 
দিয়ে থাকে। আদিবাসীদের এই মহান আদর্শকে অনুসরণ করে রাজা রামমোহন ও ঈশ্বর 
রামমোহন বহু চেষ্টা করে ইংরেজদের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছেন, কিন্তু বিধবা 
বিবাহ সফল হয় নি। 
ূ সীঘা শব্দের নাম করণ সঁঘ শব্দ থেকে হয়েছে সঘ অর্থাৎ কুড়মি জাতির 
সঁঘ, ইংরেজীতে যাকে 0০0164০81০1 বলা হয়। কোন মেয়ের বিবাহ হলেই সে স্বামী 
কুলে চলে যায়, পিতৃ কুল ছাড়ে। কিন্তু যখন সে বিধবা বা স্বামী পরিতা্ত হর এ 
হাতের লোহা থাকে না সে পুনরায় পিতৃকুল ফিরে পায় না। সে তখন কুড়মি জাতির 
সঁঘে ০0165991900 এ চলে যায়। প্রয়াত বসন্ত কুমার মাহাত, কুড়মি জাতির লেখক 
ও' গবেষক এই মত পোষণ করেন। সীঁঘার সমস্ত খরচ পাত্র পক্ষকেই করতে হা 
এত কোন বাজ বাজনা বা বিবাহের মত অনুষ্ঠান হয না। ফল, ডাল, তরি তরকারি 


তেল, ঘি, খাসি, কাপড়-চোপড় সমন্তই পাত্র পক্ষ নিয়ে আসে ও পাত্রী পক্ষের বাড়িতে , 


চেল ওয়া হওয়ার পর মেয়ে সীঘা হয এবং গা্ীক নজর বাড়ী নি মায় 45) 
কুড়মি সমাজের নিয়ম। বিবাহিত মেয়ের,মতই সে কুড়মি সমাজে স্থান (5০০৪ 91215) 
পায়। 

মোটামটি যে সমস্ত বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ এখানে করা হল, সেগুলিই 


ম আর্য সমাজের ব্রোদ্ণ্যবাদের) 
জাতির সমাজে প্রচলিত ছিল ও এখনও আছে! ত | 
কু না ও ঝা া দিয়ে কুড়মি সমাজ আজ পথ হয়ে ব্রান্মণ্যবাদী নীতির দিকে 


সি এজ পেস, প্র ৮ 7০ ০ ০ এ এটি এস এ (| 


্ দল. ক বা পচ 


জানে না, বে মনুবাদে বিবাহ বাসব্রের প্রচলন এখনও আহে যদি পুরোহিত নীতি মেনে 
ফাদে পা দেওয়া? ্রন্ণ্য মতে পুরোহিত দিযে মন্দিরে বা ঘরে বিবাহ দিলে যদি মেয়ে 
বিধবা হয়, তখন তো সাঁঘা দেওয়া চলবে না, কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদে বিধবার পুনরায় বিয়ে তো 
হয় না। তা হালে কোন মতে চলরেল? অনার্ধ্য নীতিতে লা আর্য নীতিতে ? কুড়মিদের সাঘার 
প্রচলন বে উৎকৃষ্ট নীতি, সেটা তো প্রমাণিত, এবং সেই জন্যই ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 
আমাদের এই সীঘা বা বিধবা বিবাহে তীর সমাজে প্রচলন করার আজীবন চেষ্ করে 
গেছেন | ধনী ও অল্প শিক্ষিত কুড়মিদের এটা জানা উচিৎ নয় কি ? মন্দিরে বা ঘরে ব্রা্মণ 
পুরোহিত দিয়ে বিয়ে দিয়ে আমাদের পুর্ব পুরুষদের অপমান করা হচ্ছে নং ? কারণ মন্দির 
ও পুরোহিত কোনটাই কুড়মি সমাজে শ্রীকার্যা নয়। ভেবে দে আর্ধ মনুর মতে চলা উচিৎ, 
না অনার্ধ্য আদিবাসী মতে চলা উচিৎ? 


৩৬৬০ 


কুড়ি জাতির বিবাহ পন্নতি (নেগ 


নে? 
জগতের সমস্ত মানব জাতির জন্ম, বিবাহ চার) 
পদ্ধতিই প্রধান। উক্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যেই নত ও মৃত্যু এই তিনটির সংস্কার 
যদি কোন জাতির লিখিত ইতিহাস না থাকে নি হানি তারে 
বর্তমান থাকে, তবে তার ইতিহাস প্রার তিনি 
তিন ভারি উন নারী সম্পূর্ণ রূপে খুঁজে গাওয়া যায়। কুড়মি 
কিন্তু তাদের সংস্কৃতি আজও অক্ষয় র টির যারা 
অবগত হওয়া  য়েছে, অতএব তাদের প্রাচীন ইতিহাস সন্বন্ধ 
যা খুবই সহজ। এদের লিখিত ইতিহাস ছিল না 
ভারতীয় মূল জনজাতির টি টি সিভিনিয বনি 
৬ * তর এক প্রাচীন সভ্যতা ছিল 
পরিচিত , যা মহেঞ্জোদড় ও হড়প্পা সভ্যতা 
নামে গাঃ ত। সবাই জানেন, যে কোন সভ্যতা বিনা ভাষায় গঠিত কখনও 
নয়। কাজেই এদেরও ভাষা, সং ৪5 
, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ছিল, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই 
ভাবা আজও পাঠোদ্ধার করা হয়নি বা উদ্ধার করার 
র করা হয়ান বা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয় নি। এদের 
ভাষা উদ্ধার হলে ভারতের কিছু লোকের অপকর্মের ইতিহাসও প্রকাশ পাবে, তাই 
এটাকে ঠান্ডা ঘরেই রাখা হয়েছে। 
আমি ইতি পূর্বেই বলেছি যে কুড়মি জাতির বিবাহে বর পক্ষই বেশী এবং 
আগেই সক্রিয় হয়। কন্যা পক্ষ অধিক সক্রিয় হওয়া এই সমাজে অপমানের বিষয় বলে গণ্য 
' হয় তাই আজও বর পক্ষই বেশী সক্রিয় থাকে। উভয় পক্ষ সবদিক বিচার করার পর 
বিবাহের দিন ধার্ধ্য হয়, যদি উভয় পক্ষ রাজি হয়। এই বিবাহের দিন তারিখ উভয় পক্ষ 
মিলে ধার্ধ্য করে। কুড়মির বিবাহে উভয় পক্ষের মামার ভূমিকা সব্বাধিক। পাত্র পাত্রীর মা- 
বাবার চেয়েও বিবাহে এদের স্থান সবার উপরে। মামার ভূমিকা সব্্বাধিক কেন, এ বিষয়ে 
নানা লোকের নানা মত শুনতে পাওয়া যায়। কারো কারো মতে এটা মাতৃসনব ঢর এক 
যে মামা নিজের ভাগ্রেরে ছেলের মতোই দেখেন। মাতৃকৃল 
থেকে মামা ভাগ্নের রক্তের সম্পর্কও রয়েছে। আবার কারো মতে মেরেকে তার নিজের 
ডি তার নিজের ভায়ের সম্মানার্থে পত্র 
উভয় পক্ষেই সমান | তাই বিশেষ 


৬ কুড়মি জাতির বিবাহ পতি 


করা হর। এই লগন ধরাই হল কৃড়মির বিবাহের নেগ নেগাচারের প্রথম সুত্রপাত এবং এই 
সূত্রপাত উভর পক্ষের মামারাই করে থাকেন। 


কেনিয়াই দেখা ও লগন বাঁধার নেগ 


প্রয়াত বসন্ত কুমার মাহাত (কুড়মালি ভাষা ও সাংস্কৃতি বিশারদ গবেষক ও 
লেখক) এর মতে কেনিয়াই দেখা অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের দুই মামা উভয়ে একে 
অপরের বাহি ধরাধরি করে। সভার কেউ প্রশ্ন করে, যে এরূপ লড়াই করছ কেন ? 
তখন এক মামা উত্তর দিবে এটা মিত্রতার লড়াই, উভর পক্ষের বন্ধনের নিদর্শন। 
আমার ভাগ্নে ওর ভাগ্নীকে হারিয়ে নিয়ে গিয়ে এক বন্ধনে বাঁধবে, বেটা কোন দিন যেন না 
ছুটে। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে তা হলে, এই সভাস্থ লোক তার বিচার করবেন। 
এটা তারই প্রহসন। কুডমির বিবাহে এরূপ অনেক নেগ নেগাচার আছে, যার অন্তর্নিহিত 
এক অর্থ রয়েছে, যেটা আমরা গভীর চিন্তা ভাবনা করিনি। চিন্তা করলেই তার অর্থ বা 
উন্বেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত প্রহসন কে "হাথ বাহি" বলা হয়। 

বিবাহ সামগ্রী 
ছেলে মেয়ের বিবাহে বিহা সিনানের (8709 0৪) এর নেগ আছে। সেটা 
হল বর ও কনের ভগ্মীপতিকে দূ এক কোদাল মাটি কেটে পখইর করার নেগ | যেখানে 
মাটি কাটা হল সেখানে বর ঘরে বর, কনে ঘরে কন্যা প্রথম সিনান করার পর বিবাহের 
সাজনী ডালায় নিন্নলিখিত জিনিসগুলি দেওয়া হয়। 
(১) ধান (২) ভূঁসকুঁড়হা (৩) চেঙ্গ মাছ (৪) সিদুর (৫) এক পাড়ি সুতা, সাঁচিতেল (৬) 
খই রসুন (৭) লোহার খাড়ু ৮) ইদুর মাটি (৯) তামা-পিতল (১০) মধু, দুধ, দই, ঘি 
(১১) ধুনা, (১২) সুপারি, হরতকি (১৩) আইনা-চিরুনী (১৪) ডাল (১৫) আতপ 
চাল (১৬) দুবর্ধাস ইত্যাদি । 

এই বিবাহ সমন্্রী দেখেই বুঝা যায়, যে এগুলি ও মাতৃ ঝণ শোধ করার এক 

পদ্ধতি । মা অনেক কষ্টে তার মেয়েকে লালন পালন করে বড় করেছে, তাই আজ 


তার সেই মায়ের ণ শোধ বরের মাতা-পিতাকে করতে হচ্ছে। এটাই আমার ধারণা, 
তবে এর আরো কিছু অর্থ যদি থাকে সেটা আমার জানা নেই। 


( কুড়নিক ইতিহাস, 78099-91 বসন্ত কনার মাহাত 


৬২ 


প্রন এবং ভ্রপতি আদর পে সাত গে বে আম গা সারে ববহ 
বরযাত্রী কন্যার গ্রামে যাত্রা করেন। অনুরূপ ৭ নঁখলা খাধা সম্পন্ন হয়। এর পর সমন 
কার বিবাহ সম্পন্ন হ়। তার পর বর কলার আসল নিও লে 
এই আমবিহা ও মহুয়াবিহা ? এর মধ্যে অবশ্যই সম্পন হরে থাকে। কিন্তু কেন 
গূর্পুরষগণ কেন এই উভয় বিবাহের 29857 
টার কা ? এর উত্তর খুজতে আমি 
ট়েক্জন কুঁড়াম সমাজের লেখক, গবেষক সমাজসেবীদের কাছে জানতে চাইলাম, তাতে 
মোটামুটি একই উত্তর পেলাম, তবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়াত বসন্ত কুমার মাহাতর 
মতে কুড়মিদের বিশ্বাস, যে মহুয়া গাছে পুরুষ রাওয়ার বাস এবং আম গাছে স্ত্রী রাওয়ার 
বাস, তাই কন্যার মহুয়া বিহা ও বরের আম বিহা। রাওয়া অর্থাৎ সত্তা। 
( কুড়মিকা ইতিহাস, বসন্ত কুমার মাহাত পৃ ৯৭) 
প্রফেসর ভুতনাথ মাহাতর মতে আমের মধ্যে এসিড এবং মহুয়ার মধ্যে 
এলকোহল থাকে। পুরুষের বীর্যেও এসিড থাকে ও স্ত্রীর বীর্যে এলকোহল থাকে। 
এসিড ও এলোকহলের মিশ্রণে জীবের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই আম ও মহুয়ার বিবাহ। 
এটা বৈজ্ঞানিক কারণ। সমাজ সেবক ও কুড়মালি সংস্কৃতি বিশারদ শ্রীপদ মাহাতর 
মতামতও প্রায় অনুরূপ। কুড়মালি সংস্কৃতি বিশারদ সুধীর মাহাতরও মতামত প্রাঃ 
অনুরূপ ।আমিও প্রায় সেই একই কারণ খুঁজে পাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একটাই মত, 
সেটা হল (661011/ ০1) অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ব। নারী পুরুষের বিবাহের কারণই হল সৃষ্টি 
সৃষ্টির জন্যই হল পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন | কুড়মি ও অন্যান্য আনি 
প্রকৃতির জারী তাই প্রকৃতিকেই তারা সৃষ্টিকর্তা নে পুজা করে এবং এন 


বিজ্ঞান ভিত্তিক সত্য। 
এই নেগাচার বহু প্রাচীন। জানি না কখন মানব সমাজে বিবাহের প্রচলন 
ৃ তার কোন সঠিক সময় কাল বলা শক্ত কার, 


হয়েছে, বিশেষ করে 


পদ্ধতির প্রকৃতও সঠিক কারণ বলাও শক্ত, তবে পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করলে অনেকটা 
সঠিক তত্বে পৌছানো যায়। 

এর আগে অবশ্য দুটি অনুষ্ঠান ছিল ; এক ছিল বরদেখা এবং অন্যটি 
কেনিয়াই দেখা। বর্তমানে এ দুটিকেই আর বেশী আডন্বর করে না। সম্প্রতি বর পক্ষ ও 
কন্যা পক্ষ নিজেরা দেখা শুনা করে সোজা বিবাহের দিন ধার্ধ্য করে। বিয়ের নিমন্ত্রণ দিয়ে 
বিবাহের বাকি সব কাজ সম্পন্ন করে। বরদেখার অনুষ্ঠানটি বহরন্তার সাথে পালিত 
করে। এটা অবশ্য ঠিক নয়, কারণ এতে প্রাচীন পদ্ধতিকে মেনে চলা হয় নি, কিন্তু 
পরিবর্তনশীল জগতে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আজ কারোই প্রাচীন 
পদ্ধতি অক্ষত নেই। 

যাই হোক আম বিহার পর, বর গান্কি কিংবা গরুর গাড়ি তে উঠত, 
কারণ তখন মোটর গাড়ী বা রেল কোনটাই ছিল না। ছেলে যখন শ্বশুরবাড়ীর পথে 
রওনা দিত, তখন মা, কাকি, মাসি, পিসিদের মন একটু ভারাক্রান্ত হত, যে ছেলে 
পরের বাড়ীতে, দূর দুরান্তে যাচ্ছে। জানিনা ছেলের কোন কষ্ট হবে না কি। হাজার 
হোক মায়ের মন তো। তখন মা ছেলের মুখের কাছে এসে বলত- “বেটা কীহা 
জাহাস" তখন ছেলেও মায়ের ভারাক্রান্ত মনকে সান্তনা দিতে বলত “মাঞ তর 
কামিন আনে যাই হে"। এই কথা ছেলের মুখে শুনে মায়ের মন খুশি হত ও ছেলেকে 
চুম খেয়ে বিদায় করত। আমি ইতি পূর্বেই বলেছি, যে প্রাচীন কালে মোটর গাড়ী ও 
রেলগাডী না থাকাই কুড়মিদের বিবাহে গরুর গাড়ীই ছিল বর ও বরযাত্রীর বাহন 
। যার যেমন আর্থিক সামর্থ, সে সেই রূপেই গরুর গাড়ী নিয়ে যেত। এই গরুর 
গাড়ীই প্রমাণ করত পাত্র পক্ষের আভিজাত্য বা আর্থিক সঙ্গতি। কুড়মালি ভাবায় 
ওই গরগুলিকে বলা হয় বাঁধাড় । ওই বাধাড় দেখেই বুঝা যেত পাত্র পক্ষের 
আর্থিক অবস্থা। বাদ্য যন্ত্র বলতে থাকত ঢাক, পেগটি, (সানাই) মদন ভেড়ী, বাটা । 
যেহেতু সেকালে মর্যাদা থাকার, অর্থাৎ বিবাহের পরদিন গাত্রী পক্ষের বাড়িতেই 
থাকতে হত এবং তার পরদিন হত পাত্রী বিদায় সেই জন্য বিনোদনের জন্য নাটুয়া 
ও নাচনী থাকত। মর্যাদের দিন সন্ধ্যা থেকে চলত নাটুয়া নাচ ও রাত্রে নাচনী নাচ । 
এখন ও সব প্রায় উঠেই গেছে। তাবে কোথাও কোথাও আছে। 


৬৪ 


দুই পরিবারকে এক করারই এই সাদর অনুষ্ঠান। ঠিক এই সময় কনের ছোট 
বোনেরা পান্রকে গীতের দ্বারা গালি দেওয়া ও ঠাট্টা মস্করা করার প্রচলন ছিল এবং 
এখনও আছে, তবে অনেকটা উঠেই গেছে। এই গালি দেওয়ার প্রথা কনের বাড়ীর 
মতো বরের বাড়ীতেও প্রচলিত আছে। এর উক্বেশ্যও এক। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, 
যে তাদের প্রিয় বোনকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে পাত্র, তাই তারা 
দুঃখিত ও ব্যথিত এবং এই গালি গালাজ তারই বহিঃপ্রকাশ । এটাকে খারাপ ভাবার 
কোন কারণই নেই, তবে আধুনিক যুগ সমাজ এটাকে অন্যভাবে গ্রহণ করে, অনেক সময় 
বিবাদের সৃষ্টি করার ফলে ক্রমশঃ এটা উঠে যাচ্ছে, ফলে ছোট ছোট বোনদের আনন্দ 
ফুর্তিকে জোর করে চেগে দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু উচিৎ নয়। ঠাট্টা, তামাশা , আনন্দ 
ফুরতিও ত বিবাহের অঙ্গ, কাজেই এটাকে সেই রূপেই ধরা উচিৎ বলে আমি মনে করি। 

এর পর পাত্রকে মাড়য়াতে নিয়ে আসা হয় এবং নিন্নলিখিত অনুষ্ঠান গুলি 


সম্পন্ন করা হয়৪- 


(১) চক পুরা, (২) ডুভা বদল (৩) সনাপিতর (৪) দহি আর চেং মাছকে ছাভা 


প্রচলন বিবাহে চক পুর পাত্র পাত্রীর ফুফু (পিসি) কেই দিতে হয়। 
টা রা রা ওই বংশেরই লোক। ওই বাড়ীতেই তার 


পাওনা আছে। ডুভা বদলের অনুষ্ঠানে 
করে। আজ থেকে পাত্র ও পাত্রী 
একে অপরের অভাব পুরণ করবে 
ও বিশ্বাস। সনা-পিতর অনুষ্ঠানটি অত্যত ছিল, এটা আমরা ভারতের 
যুগে সোনা ও পিতলেরই আবিষ্কার ও ৃ 
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প্রাচীন ইতিহাসে পাই। আর্ধগণ ভারতে এসে লোহার বাবহার করে। এর আগে 
এারতের আদিম জাতি তামারই ব্যবহার করত। যতদুর সনে হন এটা তারই 
প্রমাণ। বিবাহে পাত্রীর হাতে লোহার বালা খোড়ু) দেওয়ার প্রথা স্ষবত হিন্দুদের 
কাছ থেকে পাওয়া | দহি ও চেং মাছের প্রচলন বংশ বৃদ্ধির কথা ভেবেই বিবাহে 
প্রচলন : এটাই অনেকে মনে করেন। আমিও উক্ত মতই বিশ্বাস করি। আম বিহা ও 
মহুয়া বিহার উদ্বেশ্য এর আগেই আলোচনা করেছি। 

এর পর শালা ধতি লুটার অনুষ্টান সম্বন্ধে বলা যায় যে প্রথমে কনের ভাই 
তার ভগীপতির কাধে চেপে ঘটের জল আম গাতা দিয়ে বরের মাথায় ছিটিয়ে তাকে 
সম্মান করবে। গাত্রও তার শালাকে ওইভাবে জল মাথায় ছিটাবে। তার পর একে 
অপরকে পাপের খিলি খাওয়াবে। তার পর শালা তার কাধে থাকা ধুতিটি লুটে নিবে 
এবং এই জন্যই এর নাম শালাধূতি লুটা। এই লুটা শব্দটীতেই এই অনুষ্ঠানের অর্থ 
লৃকিরে আছে। কাউকে লড়াই পরাস্ত করে তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার অথ 
ল্‌টা। এখানে কনের ভাই বরের সাথে লড়াই করেছে। কারণ পাত্র আজ তার প্রিয় 
স্নেহের বোনকে বা দিদিকে তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে এসেছে, এটা সে অত সহজে 
মেনে নেবে কেন ? তাই একটু তো লড়াই হবেই। এই ভাবে লড়াইয়ের প্রহসন করে, 
তাকে নিজের আপন করে নিয়ে প্রিয় বোনকে তার হাতে সমর্পণ করে এবং এজন্য সে 
একটা ধৃতি প্রস্কার পায়। এটা (917909 10/ ০912105) এর এক অঙ্গ বলে মনে হয়। 
এই মত প্ররাত বসন্ত কুমার মেহতাও পোষণ করেন। এর পর পাত্র, পাত্রীর মাথায় 
সিন্দুর দিরে তাকে নিজের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে। এই সময় ছামড়াই উপস্থিত সকলে হরি 
তাই হরি বোল্লা বলে তিন বার উচ্চারণ কররে। এটাকে সিন্দরা দান বলা হয়। মাথায় সিন্দুর 
পড়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ সে পাত্রের সামাজিক, ধার্মিক ও আইনসঙ্গত স্ত্রী রপে মান্যতা গে 
ও আজ থেকে তার স্বামী যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সে মাথায় সিন্দুর পরবে। আে 
সিন্দরা দানের পর সমস্ত বরযাত্রীকে সিন্দরাদানের ভাত খাওয়াত এবং একদিন মর্যাদ 
থাকত। এখন অবশ্য মর্াদ থাকার প্রচলন উঠেই গেছে। এখন সিন্দরা দানের পরই গাশ্রীর 
বিদায় করা হয়। সিন্দরা দানের আগে এক মহতপূর্ণ অনুষ্ঠান হয় তারে সিনয় বদল করা বন 
হয়। সিনা অর্থে বুক বা হৃদয় বুঝাই। নাপিত বরকনের আঙ্গুল থেকে এক ফৌটা রক্ত নিও 
ছেঁড়া কাপড় বা কাপাস নিয়ে সেই কাপাস বরকনের হৃদয়ে (বুকে) ছোয়াবে। একে সিনয় 
বদল বলা হয়। এর অর্থ বরকনে উভয়ে একে অপরকে নিজের হৃদয় সমর্পণ করল। তার 
নিজের রক্ত দিয়ে সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করল, যে আজ থেকে তারা এক হৃদয়, এব 
আত্মা এক মন, এক প্রাণ ও সারা জীবনের সাথী। তাই বলা হয় তরী স্বাসীর 
অর্দাঙ্গিনী। 
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এর পর বাদানি। আদা শব্দ থেকে বাদানি। কাউকে সক্ষি 
বাঁদা হয়। এটাও একটি প্রাচীন প্রথা । কৃড়মিদের রঃ রক্ষিত রাখার জন্য 
উপর ভূত, প্রেত, আদি কোন অশুভ শক্তি বাস, যে বাদানি করলে, তার 


তার ক্ষ ূ 
শব্দে চূম্‌ খাওয়ার অর্থ বুঝায়। চুম খাওয়ার অর্থ রি 
দেওয়া কিন্তু আশীবাদ শুধু শুধু দেওয়া যায় না, কিছু দিতে হয়, তাই বারা বাঁদানি 
চুমায় তারা সকলে সাধ্যমত কিছু দান করে, আশীবাদ দেয়। এটাকে বাদানি বলে। 

এর পর “ঘার ভরা" অনুষ্ঠান। এই ঘারভরা কথাতে মনে সংশয় জাগে, যে 
? এর উত্তর অবশ্যই কন্যা ধন। কন্যা মা. বাপ, ও ভাইএর ধন ছিল, কিন্তু আজ 
সেই কন্যাই বাপের ঘর খালি করে শ্বশুর ঘর চলে যাচ্ছে, তাই সেই কন্যাকেই তার 
মা-বাপের ঘর ভর্তি করে যেতে হবে। মা কন্যার পেছনে আঁচল পেতে বসে, আর 
কন্যা অজলা ভর্তি ধান নিয়ে পেছনে মায়ের আঁচলে পর পর তিনবার ফেলে দেবে। 
মা সেই ধান সযত্বে ঘরে রাখবে। এই ভাবে কন্যা মা-বাপের শুন্য ঘর ভর্তি করে 
শৃশুর ঘর যাবে। এটাই হল “ঘারভরা” অনুষ্ঠান। 

ঠিক এর পরই কন্যা বিদায়ের পালা | এই বিদায় পর্ব কিন্তু অত্যন্ত করুণ 
ও বেদনা দায়ক। মা-বাপের চোখে ত জল আসেই, তার ভাই বোন, কাকি, জ্যেগি 
মাসি, পিসি, প্রায় সকলেরই চোখে জল আসে | কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, শা 
অচৈতন্য হয়ে পড়ে । আমি নিজেও সহ্য করতে পারিনি, যদিও আমার মেয়ে নেই 
আমার ভাইদের মেয়েদের বিদায় কালে আমি বাড়ী থেকে দূরে সরে যায়। যদিও 
সবাই জানে যে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী যেতেই হবে। তবু সংসারী মানুষ এই বিদায় 
এই বিচ্ছেদ অতি সহজে নিতে পারে না ও চোখের জলে ভাসতেই হয়, এবং এট 
মানব প্রকৃতি। এই বিদায় সংসারী মানুষ তো কোন ছার, গৃহতযাগী- বলব" 
সন্যাসীরাও পারে নি। তাই আমরা দেখি, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বারা তা 
81587 রি তার খেদোক্তি "আমি 
কান্নায় ভেদে পড়েছিলেন, যদিও শকুন্তলা তার পাতা কনক গেলাম জানিনা 
একজন সন্ন্যাসী হয়েও পালিত কন্যার বিদায় কালে এত £ রর 


সংসারী মানষ কত কষ্ট দুখ পায়।" 
্ ৬ 
এভাবে পাত্রীকে নিয়ে তার শ্বশুর 
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স্থানের অভাবে এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখছি না। 

কৃড়মি জাতির বিবাহ পদ্ধতি মোটামুটি ভাবে আমি এখানে উল্লেখ করলাম 
কুড়মি জাতিরও হয়েছে, তবে অতি সামান্য; ৷ বর্তমান ভারতবর্ষ আর্ধ্য জাতি দ্বারা 
শাসিত, তাই আর্ধ্য সংস্কৃতি অনার্ধ্য, বোছ্দ, জৈন, শিখ, ইসাই এমন কি ইসলাম 
সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। এর প্রভাবে কিন্ত 
দেশের মঙ্গল হয় নি. বরং অসঙ্গলেই বেশী হয়েছে, তার প্রমাণ পণ প্রথা। হিন্দুদের 
এই পণ প্রথা দেশের এক বড় অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। জাতি ধর্ম শিবিরবশেষে 
আজ সবাই এই মারাত্মক রোগে ভূগছি। এটা কিন্তু হিন্দু ধর্মেরই অবদান। 
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জনম সংঙ্চার 
মানব তা।তির বিবাহ, তার ঘর সংসার করার হল আদি বিন্দ, তাঠ লোকে 


প্রশ্ন করে "তুমি সংসার করেছ" ? অর্থাৎ লোকে পরিষ্কার বুঝে, যে এ বিবাহ 
করার কথা। সম্তান লাভার্থে বিবাহ। তাই বিবাহের পরবর্তা সংস্কার হপ জন্ম 
সংস্কার। স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনে ও রজ বীর্যের সংমিশ্রণে সন্তানের সৃষ্টি । আশি 
এখানে একটা কথা বলার অত্ন্ত প্রয়োজন মনে করি, যে কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্ম 
হওয়ার জন্য বা শুধু কন্যার জনা হওয়ার জন্য স্ত্রী পুরুষ কেউ দোষী নর়। মানব 
শরীর হল প্রকৃতির দান। প্রকৃতির নিয়মেই রী পুরুষের বজ বীর্যে পূ বন্যার সৃ্ 
বা জন্ম হয়। এতে স্ত্রী পুরুব কারো হাত নাই। প্রকৃতির নি; 

জন্য হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কন্যা সন্তান হওয়ার জন্য শুধু স্ত্রীকেই নির্বিচারে 


দোষী সাব্ন্ড করে. তাকে নানা রকম শারিরীক ও মানসিক পীড়া দেওয়া হু অনেক 
ই অথচ তাকে 


সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পুরুষের বীর্যের 


কাজ। ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, 
বীর্য ধারণ করে লালন পালন করে সন্তান 


সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হল না 

যাই হোক স্ত্রীর গর্ভধারণ কাল নয় মাস হলেই 
দুধ, ঘি, মিষ্টি, পিঠা ইত্যাদি অনেক 
য় আসে ও মেয়েকে এবং সমস্ত 


' কৃড়মালি ভাষায় “নোও মাসি" বলা হয়। এটা একটা 
বৈজ্ঞানিক প্রথা কারণ কুড়মিদের পূর্ব প্রুষগন জানত, বে গর্ভবতী নারীর এই 
সময় ভিটামিন যুক্ত খাবার খুবই দরকার এ এর প্রভাব তার গর্ভস্থ শিশুর 
উপরও গড়বে, টা আজ ভাক্তারগণ উপদেশ দেন। সন্তান জন হলেই সাত দিন 
উপরও দিন রাত দুইত মান হয। সন্তান পুত হলে ছয় কিংবা আট, এ হর 
হলে সাত কিংবা নয় দিন হলে "নারাতঅ, করা হয় এবং এই জাতা ছুইত শেষ হয়, 
মেয়ের বাপের বাড়ীর সাধ্যমত মেয়ের জন্য নতুন কাপড় চোপড় ও ছেলের পরিবারে 
সমস্তকে দিয়ে থাকে। কুড়মি জাতি প্রসূতিকে প্রসবের একুশ দিন পর্য্যন্ত বাড়ীর 


কাজ কর্ম করতে দেয় না, কারণ এহ অবধি তাকে অছুত মানা হয় এবং এবুশা দিন 


৬৯ ভানম শংঙ্ার 


গত হলেই সে শুদ্ধ হয়ে বাড়ীর কাজ করতে গারে। এটাহ কুড়মি জাতির বিশ্বাস, 
তবে আজ বৈজ্ঞানিক বুগে *াটীন অনেক নিরমকেই স ২শোধন করা হয়েছে। রা 
গ্রামের ধাই মা প্রসব করাত। বিশেব জটিল সমস্যা হলে হাসপাতাল নিরে বাওর 
তি আজের মত ছিল না। আজ সেই প্রথা উঠেই 


নেগ আছে। ছেলেকে হয় কিংবা 
আট মাসে এবং মেয়েকে সাত কিংবা মূখে অন্ন দেওয়ার রীতি কুড়মি 
ভাষায় ৃ “মু জুঠান" বলা হয়, যাকে 


সমাজে প্রচলন আছে। এই অনুষ্ঠানকে কুড়মাণি 
প্রয়োজন নেই। ছেলের নাম 


হিন্দুগণ অন্ন প্রাশন বলে জন্ম সংস্কারে ব্রাহ্মণের কোন 
করণ পরিবারের লোকেই করে থাকে। তবে প্রাচীন কালে, অনার্ধ্য শুদ্রদের ইছামত 
থাই আমি এখানে লিখছি 


নামকরণের অধিকার ছিল না। সেই ক 
নামকরণ 


শাড়ী, ধাই শাড়ী দেওয়ার 


পাবেন না। অধিকাংশ লোবেনর নাম নিন্দা বা ঘৃণা সৃচক দেখা যায়। যেমন 
খড়হা, খাধা, কু কৃইলা, পেঁড়কা, পচা, দাতলা, মাতলা, হাসা, বুধা, ল্ধা, চোরা, বাংল, 
টাগা,টুরা, কুইলী, পেঁড়কি, হাসী, টুর, দাসু খাঁসু পশু, পাখুইড়, মুচা, হাড়িরা, ডমনা, দুঃখ, 
শতকা, শুবরী, দৃখীনী, শুথনী, যুচকী, ট্রকী, ভটকী, ইত্যাদি ইত্যাদি ও ও অনার্যদের উর 
প্রাতন নামগুলি শুনলেই মনর বিধানের প্রমাণ পাওয়া মায় আজ এই একবিংশ শতার্দীর 
ন্নাধীন ভারতেও কোন শুদের দেব সুলভ নাম শুনলে আর্ত বর্ণের কিছু লোকের চোন কপালে 
যায়। ও ঘা, বে সেকালের আরম বরণ জের রত অমানবিক বাহার 


৭০ 


রর 


টো 
- শশী 


মরণ সংস্কার 


টিক 
ঢত যেখানে জন্মা সেখানে মৃত্যু অবশ্যই হবে। জীবকূল কত দিন বে 
থাকবে সেটা বলা বায় না, কিন্তু টি ডন 
না, কিন্তু সেই জীব যে মরবে সেটা নিশ্চিত বলা যায়, সেই জন্য 
বলা ১ 19 017061191, 10111 09811 09181”| তাই মানব জীবনের প্রধান উষ্লেগ্য 
০ 
র করে রাখতে পারে, অন্য কিছু ধন সম্পত্তি পারে না। 
িী...৯.০৬০৭.৬০৬... ১৪ 
মুখাগ্নী করে। ছেলে না থাবলে পুত্র স্থানীয় কেউ করে। স্ত্রী মারা গেলে, স্বামী 
অন্তিমবার কলাপে সিন্দুর পরিয়ে দিবে এবং স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী হাতের 
লোহা ও চুড়ি, বালা ভেঙ্গে স্বামীর খাটে দিয়ে দিবে ও শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ বা 
মাটি দিয়ে শেষ কাজ সমাধা করবে। এই কাজ নিজের জায়গাতেও হয়, আবার 
নদীতেও হয়। ছোট ছেলে মেয়ে মারা গেলে তাকে মাটিতেই পুঁতে দেওয়া কুড়মি 
জাতির প্রথা । অবিবাহিত কম বয়সে মারা গেলে তাকে মাটি দেওয়াই নিয়ম। বয়ক্ক 
লোকের মৃত্যুতে তিন দিনে তেল খইর এবং দশ দিনে ঘাট কামান কার্য্য করা হয় ও 
এগার দিনে কুটুন্ব, বন্ধু, হিত-মিতান কে ভোজ দেওয়ার প্রথা আছে। যার যেমন 
আর্থিক অবস্থা, সে সেই ভাবেই ভোজের ব্যবস্থা করে। অন্য সব আদিম জনজাতির | 
মত কুড়মি জাতিও আত্মায বিশ্বাস করে না, তবে তুত প্রেতে বিশ্বাস করে, তাই 
তার কতকগুলি সংস্কার করে, যাতে মৃত ব্যক্তির ভূত বা প্রেত সেই পরিবারের 
লোকের অনিষ্ট না করতে পারে। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে অন্য সব আদিবাসীর মত কুড়মি জাতিও 
শ্রা্র'করত না। মৃত ব্যাক্তির শ্রদ্ধা বা স্মরণ করত। শ্রাদ্ধ হিন্দু ধর্মে করা হয়। অনার্য 
আদিবাসীধরমে শ্রাদ্ধ হয় না। শ্রানধে বা অন্য সব পূজা গার্বনে আদিবাসী ও কুড়মিদের 
ব্রাহ্মণ ছিল না | কুড়মি সমাজে ব্রান্মণের আগমণ মাত্র একশ থেকে দেড়শ বছর আগে 
কিছু লোক নিজেদের অভিজাত্য দেখাবার জনয করিয়েছেন। এবং কিছু কি কে 


বহু জায়গায় আজও বিনা ব্রান্মাণে মৃত সংকার ও পূজা পাঠ 
ত। আমার একথার প্রমাণ 112100া 


1111. 3129 মহাশয় তাদের /517915 0 


[0150101 9929%915 ড৬%.171007151 এবং 
গ্রন্থগুলিতে প্রমাণ পাওয়া 


31151 861795| ও 7110555 2110 09565 01 991991 নামক 


৭৯ মরপ নংস্ভার 


যায়। বাংলা ১১৭৬ সালে (ইং ১৭৬৯-৭০ খৃঃ) বাংলায় এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, 
তাতে এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। মানুরে মানুষ খেয়েছিল, ই হাসে যাকে ছিযা্বরের 
মন্বন্তর বলা হয়েছে। রিক্ষ পীড়িত মানুষকে খাওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার লঙর 
খানা খুলে তাতে ্া্মণগণ রানা করায় সাওতাল ও কুড়সি জা ওর লোক খায় নি। র্‌ 
দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে উক্ত ইংরেজ লেখকগণ তান গ্রন্থে লিখে গেছেন। অতএব 


কুড়মিদের মৃত সংস্কারে ব্রাহ্মণ ছিলনা। একথা একেবারে সত্য। আজও সাঁওতাল 
বাড়িতে ব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ। সাওতালি ভাবায় য় ব্রাহ্মণকে বামড়ে বলা হয়। বামড়ে 


কথার অর্থ ঠকবাজ। সাঁওতাল ও কুড়মিরা ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করত ও শত্রু ভাবত তার 
প্রমাণ আমি এখানে উল্লেখ করছি। 


|: 319185711093 8110 095089 ০0 8217091 - 
18111119 ০011005101610101095 17172811615 060000 1) /0101১/91179 019091 


18095 01 090100121 810081 10 812111075 ৮4101 01507901191095 (79 321101215. 
/10া7া। 1 101 108017009০0 0001520 10 817 81911011) 98১008101 115 001 


[2.536৬০।-1] 
1: 00800191015 - 11217010177 1915110 09591199' 


"116১ [1607715] 91010517011 1016 91010119007 0 11191 01 91111) 0910185 0111) (161 
[/2111109 021811010” (2.7) 

911116 011771 -7211016 91106 10011001508 00110 81. 1019. 17281 0075 
1 99190115190 112 901 11911601115 8110 58110915 010 1001 01061 0217 217019111 
917811165 $/1617 016১1501550 00৫ ০০90165010189179811 812111115 007091 9 5011618 
0 21811091181 10 16590 018 9101৬]10 11]1015 01 01001817800, ৬7116 1116 06901) 
178 495 189100 |) 115 10211 01 017012179010607 7115 হি0 01621 9519101151095 
(72 01511701101 01911781021 10191700001 112 15011115” 


(79011217191810, 11510901116 15011, /511018 11) 5112105 001 0101911901001 2170 528171121 2219218 
1€017711115109590115 21291109117, 1975) 


অনুবাদ, 14. 5185 711995 8100 08555 06 8ভাগ্রল! ৬০1 ৪9০ 536 গ্রন্থে কুড়মি ও সীাওতাল 
জাতির খাদ্যা খাদ্যের বিচারে, ব্রাহ্মণের প্রতি এক অন্তত প্রাচীন চিরাচরিত ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয় ও ব্রাহ্মণদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা রাখার প্রবণতা দেখা 


যায়। এক কুড়মি কোন মতেই তার গুরু ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের দ্বারা রানা করা 
খাবার খাবে না। 


ব 0. ০00121210'5 - 1191)1101 10151101 382:91615, 2809 7 
খ আছে, যে কুড়মিগণ, তাদের গ্রাম্য অথবা পরিবারিক দেব দেবী, অথবা 
তাদের বিবাহে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পূজা পাঠ করায় না। 


৭১৯২, 


৯৯৭৬ দুর্ভিক্ষ (817779 011771) 


1771 খুঃ ইংরেজ শাসনকালে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময়ও দেখা যায়,যে 
কুড়মি ও সাঁওতাল, ব্রাহ্মণদের প্রতি তাদের প্রাচীন শক্তা তারা ভুলতে পারেননি। 
দেখা যায়, কুড়মি ও সীওতাল, ্রাহ্মণদের দ্বারা রান্না করা খাবার তারা খায়নি, যখন 
ইংরেজ সরকার ছোটনাগপুরের লক্ষ লক্ষ বৃতুক্ষু মানুষকে খাওয়াবার জন্য এক পরিকলনা 
গ্রহণ করে। এদিকে এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে ছোটনাগপুরের জনমানস প্রায় নিঃশেষ হয়ে 
গিয়েছিল। 

উক্ত ঘটনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, বে সাঁওতাল জনজাতির মত কুড়মি 
জাতিরাও ব্রাহ্মণ ব্জিত জাতি ছিল। কুড়মিদের ঘরে, ব্রাহ্মণের প্রবেশ গত একশ 
বছরের বেশী হবে না, তবে সঠিক সাল তারিখ আমার জানা নেই। 


হীড়গাড়া (0909101 07১0793) 
অস্থি বিসর্জন 

আদিবাসী কুড়মিদের বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তির গ্রেত সমাজের বা পরিবারের 
ক্ষতি সাধন করে, সেই জন্য তার অস্থি বা হাড় নদীতে ফেলে দিত। এখানে উল্লেখ করা 
ভাল যে, আদিবাসীগণ তাদের মৃতের হাড় গঙ্গায় ফেলে দিত না, কারণ তাদের কাছে গঙ্গা 
পবিত্র নদী বলে গণ্য হত না। গঙ্গা হিন্দুদের পবিত্র নদী। সেই জন্য মানভূমের কুড়মি ও 
অন্য আদিবাসীগণ দামোদরে অস্থি বিসর্জন করত। সাঁওতাল ও অন্য সবাই দামোদরেই 
আজও দিয়ে থাকে। এই অঞ্চলের কুড়মি জাতি দামোদরে, সবরনাখা (সুবর্ণরেখা) ও 
বৈতরণী (উড়িষ্যা) নদীগুলিতে অস্থি ফেলে দিত। এই ভাবে রাটী জেলার কুড়মি 
সোনধারা, অনগড়ার হুড়রু, সিলির টুড়গু, সনাহাতুর সতীঘাটে, তামাড়ের হারাডি, 
বাবলা, সিংভূমের সবরনাখা ও তার শাখা নদী, দুলশী ও দেওয়াপুর জইদা, হাজারিবাগের 
রামগড়ে কুঁনডূরু, পুরুলিয়া, ঝালদা, তুলিনের কুড়মিগণ কসাই, কুমারী প্রভৃতি নদীতে 
অস্থি বা হাড় ফেলে দিত। পরবর্তীকালে হিন্দু ব্রাঙ্মাণের প্ররোচনায় গঙ্গায় অস্থি বিসর্জানের 


প্রথা প্রচলিত হয়। 
আমার যতদূর সম্কব মনে হয় সিদ্ধবাসী দ্রাবীড় ও অস্ট্িক জাতি মাটিতেই তাদের 


মৃত ব্যক্তিকে পুতে দিত, কারণ হড়্পা শব্দকে বিশ্লেষণ করলে হয় হড়+ রপা -হড়স্পা। 
সাঁওতালি ও কুড়মালি ভাষায় হড় মানে মানুষ আর রগা অর্থে গাড়া। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে 
কবর দেওয়া। সেই জন্য ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ লিখেছেন, "০01 ০105 ৫৪৪০" মৃতের 
পবা পাহাড়। এটাই হল “হড়স্পা"। বহুকাল আর্যা-অনার্ধা একত্রে বসবাসের ফলে দাহ ও 
খাসি প্রভৃতি প্রথা অনার্য কুড়মি সমাজে মিশে গেছে বলে মনে হয। 


৭৩ 


হাড়গাড়া 


পরব পার্বন 


আখাইন যাতরা 

কৃড়মি জাতির মধ্যে একটা কথা বহুল প্রচলিত আছে যে “বারো মাসে তের 
পরব" অর্থ প্রতিমাসে এক একটা পরব অবশ্যই আছে, তাই উক্ত কথার প্রচলন 
হয়েছে। এদের বছরের প্রথম দিন ১লা মাঘ ও প্রথম মাস মাঘ মাস এবং বছরের 
প্রথম দিনটিই হল “আখাইন যাতরা"। এই যাতরা শব্দটিতেই লুকিয়ে আছে এর অর্থ। 
এই যাতরা কিসের যাতরা ? এখানে এর অর্থ কৃষি কার্ধ্ের জন্য যাতরা অর্থাৎ সারা 
বছরের কৃষিকার্য্যের শুভারক্কের যাত্রা, যে কৃষিকার্ধাই হল যাদের ধন, মান, সন্মান ও 
জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। এক কথায় এই কৃষিই হল কুড়মি জাতির প্রাণ 
এবং এই কৃষি ছাড়া তাদের জীবন প্রায় শূন্য। সেই মহাপ্রাণ কৃষির শুভারঞ্চের পরব 
হল "আখাইন যাতরা"। 

কূড়মি জনগোষ্ঠীর আদি পুরুষদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান ছিল। তারা 
জেনে ছিলেন, যে পৃথিবী মকরক্রান্তি রেখা ছেড়ে কর্কট ত্রান্তি রেখাতে প্রবেশ করেছে, 
এবং সূর্যের প্রতি সরাসরি অবস্থানের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সেই দিনটিকে 
বছরের প্রথম দিন ধার্য করেছে। সেই দিনটি হল ১লা মাঘ ও বছরের শেষ দিন হল 
মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি । কুড়মি ও কুড়মালি সংস্কৃতির অর্থাৎ কৃষি সংস্কৃতির 
সমস্ত লোকের অত্যন্ত শুভ দিন হল এই আখাইন যাতরার দিন, সেই জন্য এই দিন 
সকলেই আড়াই পাক হাল চালিয়ে কৃষি কার্য্ের শুভার্ক করে। আর এই আড়াই পাক 
হাল চালনাকে "হার পুইনহা" বলে। এই উপলক্ষে গোবর কুড়েও কোদালে আড়াই 
কোপ কোদাল দিরে গোবর কাটা হয়, কারণ চাষের সাথে গোবরের খুবই দরকার। 

এই মাঘ মাস কিন্তু পরব পার্বণে ভরা ৷ আদিবাসী ও কুড়মিদের প্রধান প্রধান 
দেব দেবী হলেন শিব, সূর্য্য, মহামাঞ, চণ্ডী বা কালী ও মা ষষ্টী। তবে এদের নাম 
কৃড়মি ও অন্য সব আদিবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে গুজা করেন, তবে দেব দেবী সব 
একই। যেমন কুড়মি জনগোষ্ঠী শিবকে বলেন হড়বাবা বা বুঢ়াবাবা। সাঁওতাল বা 
খেরোয়াল গোষ্ঠী বলে মারাং বুরু (বড় পাহাড়) । সূর্যকে কুড়মি গোষ্ঠী ভান সিং বলে 
আর সীওতাল গোষ্ঠী সিংবঙ্গা বলে পূজা করে। এই ভাবে দেখা যায় দেব দেবী এক; 
কিন্তু নাম আলাদা। ১লা মাঘ থেকে গরাম থানে, সারনা থানে, জাহিরা থানে গ্রামের 
লাইয়া বা নয়৷ ভান সিং বা সিংবঙ্গা নামে সূর্যের মারাংবুরু বা বুড়হা বাবা নাস 
শিবের, জাহিরা বা জাহির মাঞ নামে মা বঠীর বা খেলাইচত্ীর পূজা করেন। এই সং 
পূজা পার্বণগুলি কাসাই, দামোদর, গোয়াই, সুবর্ণরেখা, খড়কাই, কুমারী, বরাবর, তিলাইয়া 


৭8 
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রি ঃ রা ৪ এ বিভিন দিনে গোটা মাস ধরে মেলা ও পার্বণ হয়ে 
থাকে। মাঘ মাস বেন পুজা পার্বণ ও মেলারই মাস ৰং 
ভাও থানে ভাও পূজা হয়ে থাকে। কো বলে মনে হয়। যাতরা বুড়হি ও 
দেবীও কুড়মিদের এক অনার্য দেবী। রি 009 এসি 
রা | এই অঞ্চলের বহু গ্রামের নাম সিনি দেবীর নামে 

নি -দুয়াইর সিনি, বড়া সিনি ইত্যাদি । কুড়মি জনগোষ্ঠীর এক 
প্রধান দেবতা হলেন সূর্য্য ৷ এই সূর্যোর নামানুসারেই হয়েছে সারনা ধর্ম। 

ধরম পূজা 
অন্য নাম ধরম পুজা। আবার কেউ কেউ একে পাঁতা পূজাও বলেন। প্রতিটি গোষ্টী 
তাদের ছেলেদের জন্য সাধারণত বাল্য কালেই এই ধরম পূজা করেন, এবং এই পূজা 
না হলে তার বিবাহ দেওয়া চলবে না। কোন বিশেষ কারণে বাল্যকালে না হলে বিয়ের 
আগে করতেই হয়। ব্রাহ্মণদের ছেলের যেমন উপনয়ন না হলে বিয়ে হয় না, তেমনই 
কুড়মিদের ছেলেরও ধর্মপূজা বা সূর্য্পুজা না হলে বিরে হয় না। এই পূজা মাঘ মাসেই 
বেশী প্রচলিত. তবে অন্য মাসেও হয়, কিন্তু শনিবার ছাড়া এই পূজা হয় না। এই পৃজা 
কেউ বাড়ীতে করেন, আবার কেও খোলা মাঠে 
কোন জলাশয়ের কাছে করেন। এই সমন্ত পূজাই নিজে বা লাইয়া কে দিয়ে করা হয়, 
রাহ্মণকে দিয়ে নয়। সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সতী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে সারিবদ্ধ হয়ে 
উদিয়মান সূর্যের দিকে করজোড়ে দাড়িয়ে পূজা দেওয়া হয়। এই পূজার বলি হল পাঠা 
ছাগল। প্রতিটি ছেলের জন্য একটি করে পাঠা বলি দেওয়া হয়। নিজ গোষ্ঠী ছাড়া অন্য 
গোষ্ঠীর লোক এই পুজাই অংশ নেবে না, তবে প্রসাদ সবাই খাবে। 
এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, যে মহেপ্দড় ও হড়স্পাই, আদিবাসী ও কুড়মি 
জাতির মত সারিবদ্ধ ভাবে সূর্য্য পূজার হুবহু দৃশ্যের চিত্র খচিত পোড়া মাটির সীল মোহর 
পাওয়া গেছে। সেখানে কুড়মিদের অবস্থানেরও প্রমাণ করে এই ধরম পূজা । 
পথি গৃজা 


মাঘ মাসে কুড়ি জনগোষ্ঠির আর এক গৃজা হল পথি পৃভা। সমু এক 
অনার্য আদিম জনগোষ্ঠীর তথা ভারতীয় সুলবাদীর ভাষা ও সংস্কৃতি ভাষা, 
আজ সবর্বজন স্বীকৃত । কোন সভ্যতাই তার ভাবা 
ভারতীয় অনার্ধ্দের 


আগেই বলেছি, যে আর্থাদের ভাষা 


সংস্কৃতির বার আনায় 
৭৫ 


ভাষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদ সকলে শ্বীকার করেন | আর্যাদের বর্তমান সরম্বতী পূজা উত্ত 
মূল ভারতীয়দের পথি পুজা থেকে অনুকরণ করা হয়েছে। যেহেতু আর্ধগণ কাল্পনিক 
মৃ্তিপূজায় বিশ্বাসী, তাই তারা কাল্পনিক এক দেবী সরন্বতীর প্রতিটা পূর্বক তার 
পূজা করতে থাকেন। সর্তী কোন মানবী বা দেবী কোন দিন ছিল না ৷ সরম্বতী 
একটি নদীর নাম, একথা খাগ্রেদে বহুবার বলা হয়েছে। যথা খাণ্থেদ ৮৩ /৯০ পাবকা 


নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞ বস্ট্‌ ধিয়াবসু। 
অনুবাদঃ- 
পবিত্রা, অনযুক্ত ্ত বিশিষ্ট, ও যক্ঞ ফলরগ ধনদাতর সরস্বতী আমাদের 
অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন। 

টিকাঃ- বেদের ভাষ্যকার যাক্ক বলছেন, যে সরঃ অর্থ জল। সরহবতীর প্রথম 
অর্থ নদী এতে সন্দেহ নেই আর্ধাবতে সরম্বতী নামে যে নদী আছে, তাই প্রথমে 
সরস্বতী দেবী বলে পুজিত হয়েছিলেন। এক্ষণে হিন্দুদের গঙ্গা যেরূপ পূজিত হলেন 
প্রথমে হিন্দুদের পক্ষে সরম্বতী সেরপ ছিলেন। অচিরে সরতী বান্দেবীও হলেন। 
বলেছেন, ষে পূরাকালে সরহতী নদীতীরে যজ্ঞ সম্পাদন হত এবং মন্ত্র উচ্চারিত হত! 
কমে সেই সরম্বতী নদী সেই পবিত্র মন্ত্রের দেবী ও বাদ্দেবী বলে পরিণত হলেন! 
'খগ্থেদ প্রথম খণ্ড) . 

এখানে পরিস্কার বৃঝা যায়, যে সরন্বতী বিদ্যার দেবী ছিলেন না, তাকে বিদ্যার 
দেবী বালান হল। কোন্‌ অনুপ্রেরণায় নদীকে বিদ্যারদেবী বানান হল ? আমার ৩৪ 
মনে হয়, এটা অনার্যাদের উক্ত পথি পুজা দেখেই করা হয়ে ছিল। হিন্দুদের এইরূপ 
অনুকরণ করা এক আধটা নয়, অনেক আছে। যেমনঃ- করমের সাথে পার্্ব একাদশী, 
জিতিয়ার সাথে জীমূৎবাহন, বাদনার সাথে দীপাবলি; দেওয়ালি: যম দ্বিতীয়া; গিরিগোবর্ধান 
পূজা; চিত্রগুপ্ত পূজা, মকর সংক্রান্তির সাথে গল্গাসাগর, মনসা পূজার সাথে নাগ পঞ্চমী, 
আখাইন যাতরার সাথে অক্ষয় তৃতীয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। 

অন্রএরব আদিবাসী ও কুড়মি জনগোষ্ঠির মূর্তি করে সরম্বতী পূজা হতেই 
পারে না. এদের পথি পূজায় স্বধর্ম পূজা। এই জনগোষ্ঠীর কোন দেবদেবীরই মৃতি গৃজ 
নেই, এনা বাস্তবের পূজারী। সরহতী সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক দেবী, কারণ একটি নদীর 
রূপ শুভ্রবাসনা, হংসবাহিনী, বীণাপানি কি করে হয়? উক্ত রূপগুলির নদীর সাথে কোন 
সাদৃশ্যই নেই। পথি বা পুস্তক হল জ্ঞান লাভের একটি আধার এবং প্রধান সং 
অতএব পঁথি পূজায় হল বাস্তব জ্রানের পূজা। আদিবাসীদের এই পথি পৃজায় না ছিল 
মুত, না ছিল মনত, আর প্রয়োজন ছিল না রা ্রা্মপদের প্ররোচনায় আজ এ 
সবগুলি ঢুকে পড়েছে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ। 


৭৬ 


আদিবাসী ও কুড়মি জনগোষ্ঠীর ফাল্গুন মাসের পনেরো থেকে ফাসুন সংক্রান্ত 
পর্যন্ত আর এক পরব হল সারহুল। এই সারহুল শব্দেই রয়েছে এই উৎসবের অর্থ। 
সার অর্থে শালগাছ আর হুল শব্দের অর্থ সাওতালি ভাষায় আন্দোলন বা বিদ্রোহ! 
যেমন সাঁওতাল হুল, অর্থাৎ সীওতাল বিদ্রোহ। ফাল্গুন মাসে যখন অরণ্যের শালাবৃ্ণ 
ফুলে ফলে একাকার হয়ে যেত, তখন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মনে দারুণ আনন দেন 
দিত। অরণ্যের চারিদিকে নানা ফুল ফলের গন্ধে ও মৌমাছিদের গন গুন শব্দে নারী 
মানাতি। আদিবাসী ললনাদের খোঁপাই, প্রকৃতির দান এই শালগাছের ফুল এক অপরাগ 
সৌন্দর্য ধারণ করত। মধূমাসের এই মাতাল হাওয়াই আদিবাসী কৃষকাঙ্গী যুবতীদের এই 
অপরূপ সাজ গোজ ুবা পুরুষ আনন্দে মেতে উঠে, মাদইল ও ধামসা নিয়ে জুড়ে দিত 
ৃতাগীত, সাথে মাঝে মধ্যে চলত হীড়িয়া। এটাই হল সারহল। তবে শুধু নাচ গাল 
সাথে জাহিরা থানে পূজাও হয়, এবং সেই পুজার প্রধান সামগ্রী হল শালগাছের ফুল ও 
মোরগ বলি। গ্রামের লায়া বা নইয়া এর পূজা করে, কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নন। 

. এই উৎসবের আর এক অঙ্গ হল অরণ্যে শিকার। তীর ধনুক, টাংগি, বল্লম 
ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হত শিকারে ৷ নানা রূপ পশু, পক্ষী শিকার করে তার 
মাংস খেত। অধুনা এই শিকার কার্য প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তার কারণ অরলোযের ক 
ও সরকার দ্বারা বন্য পশু রক্ষা আইন পাশ। তবু প্রতি বছর পুরুলিয়ার অযোধ্যা 
পাহাড আদিবাপী উৎসবের নামে ধার্মিক নিয়ম রক্ষার্থে অযোধ্যা শিকার হনে খানে ত. 


নামে মাত্র। 
চৈত গাজন 


আমি ইতি পূর্ব অনেকবার বলেছি, যে শিব হল ভারতের অনা ্রাশীড় ও 


টাদের পুরর্ব পুরুষ। এই অঞ্চলের যে কোন গ্রামে, 
যেখানে অন্তত দশ ঘর কুড়মি পরিবার বাস করে, সেখানে শিবের মড়প অবশ্যই দেখা 
জীবনে অন্তত একবার শিবের ভোগতা হতেই হয়, না 


৭ ৭ পরব-পার্কনি 


2 হয়ে থাকে। অবশ এরাপ লোক নেহ বলেই 

চলে | সাওতাল জনগো্ঠীও শিবকে (মারাংবৃর পাপে) কুড়শি দের মতহ শ্রদ্ধা, ভি 

ও গৃজা করে থাকে। এই ভাবে দেখা যায়, যে ভারতের যে বোন অংশে উত্ভ দ্রাবীড ও 

আদ্রক জনগো্টী শিবকে তাদের প্রধান দেবতা ও পুর্ব পুরুষ বলে পূজা করে আসছে" 
এবং এব ব্যতিক্রম আজও হয় নি। এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায়, যে আর্য 
জনগোঠী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির লোককে শিবের ভগতা বা ভক্ত রূপে আজও 
দেখা যায় না। এতে পরিস্কার বুঝা যায়, যে শিব আর্ধদের (্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়দের) পূর্ব্ব 
প্রুষ নয়। আর্ধ্যদের রচিত তাদের প্রাচীন ও গধান গ্রন্থাবলী চার বেদে কোথাও শিবের 
নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। বেদে রুদ্র নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে, তবে শিব ও 
রুদ্র এক নয়। শিব সৃষ্টির দেবতা, কিনতু রর ধ্বংসের দেখতা। আর্ধ্দের ভারতে 
আগমণের কয়েক হাজার বছর আগের সিন্ধু সভ্যতার (হড়প্পা, মহেঞ্জদড়) ধংসাবশেষ 
থেকে বীড় ও পশুবেষ্টিত যে ধ্যানমগ্ন শিবাকৃতি মূর্তি পাওয়া গেছে, সেই মুর্তিকেই 
এ্রতিহাসিকগণ শিব বলে স্বীকার করেছেন। অতএব শিব কোন মতেই আর্ধাদের দেবতা 
হতে পারেন না। বৈদিগ যুগের বহুকাল পরে আর্ধগণ শিবকে হিন্দুধর্মে নিয়ে আসেন ও 


আর্ধ গো্টীর নেতা ব্হ্ধা ও বির সাথে অনার্ধ্য দেবতা শিবকেও বু ভাই 
উত্ত ব্ঢাবাবাই (শিব) 


হলে সে সমাজের লোকের কা |নন্দনা 


হলেন তত ং 
যোনী লিঙ্গের ন্যার দেখান হয়েছে। যোনী 


উভয়ই। এই পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেই সৃষ্টি । এই কথা সবাই 

টৈতগাজন হল আদিম জনগোষ্ঠী কুড়মি জাতির পূর্বপুরুষ বুঢাবা, থাৎ শিবের জনা 
টিপা উৎসব ঘাটফত অর্থাৎ ঘাটে উঠা এই অনুষ্টান ত্য সারা 
তা বং তার পর তেল হইলদা ও নারাত তার জনয সংস্কার বলেই আসার রে 
হয়। প্রতিটি জীবের জন্ম মৃত্যু আছে তা সে মানব হন বা দেবতা | দেবতা রূগে 
প্রতি হয নষ কে দেবতা বা মহামানব বা ভগবান গে মনে, ই 


মানব কল্যাণ কার্ধ্য দেখে। তাই 
জন্যই তাদের ধর্মের নাম সারনা। বা 
রূপ আর্ধদের দ্বারা গঠিত। আর্ধগণই 


বলে জগতে কোন মানব হতে পারে না এটা অ 
বে না এটা নর 
জীবের জন্মের আধার অবশ্যই আছে। ৮ 
(শিবের)তাদের পূর্ব্ব জন্য কুড়মি জাতি চৈত গাজন রূপে 
প্রুষের জন্ম মৃত্যু সংস্কার 
জো্ঠ মাসের তের তারিখ হ্য সংক্কার পালন করেন। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে 
র তের তারিখ পর্যান্ত চৈত গাজন বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত 
আদিবাসীদের অনেক উৎসব এই ভাবে এ জাতী 
ঠা জাগা রর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন সীওতাল জনগোষ্ঠী 
াদনা পরব প্রায় একমাস ধরে পালন করেন। গ্রামের ই 
সৃবিধা মত দিন ধার্য করেন। র মাঝি বা পরগণইতগণ নিজের 
বর এই চৈতগাজন চার পাঁচ দিন ধরে চলে। প্রথম দিন ফলহার, তার পরদিন 
ও তার পরদিন ভগতা ঘুরা ও তার পর দিন তেল হইলদা । এই ভাবে প্রায় পাচ 
ধরে চলে চৈত গাজন। সমস্ত ভগতা বা ভক্ত হন আদিবাসী ও শুদ্র সম্প্রদাযভুর্জ 
লোক। কোন আর্য সম্প্রদায়ের লোক ভগতা হন না। শিবের ভগতা হওয়া তাদের 
সংস্কৃতিতে (ধর্মে। নেই। এতে স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়, যে চৈতগাজন আর্য (ব্রাহ্মণ) 
বহির্ভূত অনার্য; আদিবাসী কুড়মিদের পরব। এখানেও অন্য পরবের মত ্রা্ণ পূজারী 
ছিল না। এখনও বহু জায়গায় শিবের পূজারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী। অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয় যে, ব্রাহ্মণগন প্রায় জোর করে বা আদিবাসীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পূজারী রূপে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি এর আগেই বলেছি, যে ভারতের প্রসিদ্ধ বৈদযনাথ 
ধামের পূজারী ছিলেন বৈজু মাঝি এবং তারই নামানুসারে নাম করণ হয় বৈজনাথ ধাম 
একথা ৬৬৬৬. 171017151 লিখিত "11915 01 বিভা 8917091” নামক গ্রন্থে উল্লেখ 
আছে। পরবর্তীকালে ব্রাঙ্মণগণ এই স্থানের নাম দেন বৈন্ননাথ ধাম! এ ভার সারা 


ভারতে অনা শিবকে আর্ঘাকরণ করা হযেছে কিনতু পূজার অনুষানগ ন: ও রে 
ভাল দেখলেই বুঝা যায যে, এটা আর বহি পূজা যেমন পাটনীর পানে কোথাও 
পেরেক দেওয়া, বাঁধের ঘাটে পূজা, কোথাও গরাম থানে, কোথাও সারনা খানে, কোথাও 
জাহিরা থানে, আবার কোথাও যাতরা থানে পূজা হয় চৈতগাজন উপলক্ষে । এইসব 


মন্দির নাই বা কোথাও কোন মূর্তি নেই। ওই সকল স্থানে ব্রাহ্মণ পূজারী 
জা ওইসব স্থানের মন্ত্রলেখা আছে কি? 


লি 
কি মন্ত্র উচ্চারণ করবেন £ তাদের পুরে [হিত দ ণে 

ু হই গাজনে এসে ঢকে পড়েছেন। এটা 
অতএব এটা পরিষ্কার থে তারা নিজ জা | | 


দুখের বিষয় আভা 4১১ 

রঃ পা যাওয়া। এটা ব্রাহ্মণদের (6১010190017) অর্থাৎ নিয়ে 

দা ডনাগোর্টীর চৈত গাজন এক বিরাট পরব। শত শত ভগতা যখন এক 

9৮ ূ 8 6 হে" মনল 

মাও নেচে নেচে ভাক দেয় “দয়াকর দয়াময় ছে যা করেন বুঢ়া 
শ্রব- 


& 


বৃঢ়াবাবা হে।”। এই সব ডাক যখন উচ্চারিত হয় তখন সেই প্রামখানি যেন শিবময় হরে 
যায়। চারিদিকে শুধু ভগতাদের ডাক, সাথে দশ-বারটা ঢাকের বাজনায় এক গুরু গনী 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘাটফড়ের দিন শত শত ভগতা ডড় দিয়ে পুকুর থেকে প্রায় 
এককিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে বুঢাবাবার থানে এসে পৌছায়। মহামায়ের ভগতা শ্র 
শীগণও অনুরূপ ভারে উড় বা দন্ড দিয়ে মড়পে স্ৌছায়, উড় কথাটা কুড়মালি শব্দ এবং 
উড় শব্দ থেকেই দন্ত শব্দের উৎপস্তি। গ্রামের যে কোন লোক বাহিরের যথায় থাকুক না বেশ 
সে এই গাজন উপলক্ষে অবশ্যই গ্রামে ফিরে আসে ও পরব পাঁচদিন অবশ্যই গ্রামে থাকরে, 
ঠিক দূর্গা পূজায় যেমন ্রা্মণ সম্প্রদায় করে থাকে। হবিশ দিন থেকে পরব আদ 
ফলহার উপাস, ও ভগতাখুরার দিন পরব শে হয়। তার পরদিন তেল হইলদা এবং সেই 
দিন পূর্ণ সমাণ্তি। গৃূজার শেষ দিনে ছাগ বলিরও প্রচলন আছে। অনেকে বৃঢ়াবাবার নানে 
মানসিক (মানত) করেন, ও ফল পেয়ে ছাগ বলি দেন। এই উপলক্ষে যাত্রা, কাফ, ছৌনাচ, 
বুমইর নাচও হয়ে থাকে। এই পরবে শেষের দিনে প্রতি পরিবার তাদের মৃত পূর্ব 
প্রুষদের নামে তার মৃত্য স্থানে কুঁড়হা অর্থাৎ (বাংলায় যাকে ছাতু বলে) উৎসর্গ করা হয়' 
তাই অনেকে ছাতু পরবও বলে ৷ শিরের ভগতাগণ পাঁচ দিন ধরে গলায় সুতা ও হা 
বেতের লাঠি ধরে তাদের বুঢাবাবার শোক পালন করে, - 


রহইন 


কুড়মালি ভাষার রহা শব্দ থেকে রহইন শানদের উৎপতি। রহা সালা তে র 
এরপর দেখতে হবে, যে কি রহা ? কোথায় রহা? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখ 
এব তবেই এই কথাটির অশিহিত অর্থ পাওয়া যাবে। সকলেই জানেন, যে এই গুড 
জাতির প্রধান জীবিকা হল কৃষি। আজও এরা কৃষি নির্ভরশীল এবং কৃষি হল এই 
সবকিছু ৷ সেই জন্য এদের সমন্ত গরব পার্ক, পৃজা পাশা, দেবদেবী ইত্যাদি সম্ত- 
বধির উপর আধারিভ। এই রহইনও হল একটি কৃষিভিত্তিক অনুষ্টান পারা 
এই পৃথিবীকে মাতৃরপে দেখে থাকে। কোনধর্মেই একে পুরুষ রা দত 
মায়ের গর্ভে যেমন শিশুর অবস্থান, সেই রূপ পৃথিবীর গর্ভে সমস্ত জীব, ভাত, পশু- 
পক্্ী গাছ-পালা , লতা গুল্ম সবারই অবস্থান, তাই খবীকে মাতৃরূপে দেখা হয়। এই 


রহ সা দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের চাষী ভাইরা বীজ বোনার কাজ শেষ বং 
বুহইন দিন ভোরের সময় মা বোনেরা কোন খেত থেকে রহইন মাটি নিয়ে আসে এ: 


৮০ 


সূর্যোদয়ের আগেই ঘরের প্রতিটি দেওয়ালে রেখা টেনে দেয় গোবর দিয়ে। লোকের কি 
যে ওই রেখা কোন বিষধর সাপ অতিক্রম করতে পারবে না। এটা হল সাদর ্ে 
লক্ষণ রেখা। ওই দিন বাড়ীতে শাহড়া ডাল গুঁজে দেওয়া হয় লে 
আছে. যে শাহড়ার ভাল বজ্রনিবারক্‌। রহইন দিন সমস্ত বিষধর সাপ গর্ভ থেকে বের 
হয়, সেই জন্য বিষ প্রতিশোধক হিসাবে সেইদিন আবাটী ফল খাওয়ার প্রচলন ছিল 
এবং আজও আছে। ধরিত্রী মায়ের ওই দিন হাস বা পায়রা বলি দিয়ে পূজা করা হয় 
ও রাত্রে খাপইর পিঠা (আইসকা পিঠা) খাওয়ার প্রচলন আজও বর্তমান। ছোট ছোট 
ছেলে মেয়েরা গ্রামের প্রতি ঘরে রহইন নাচ, গান করে। পরিবারের লোক তারাকে চাল 
ও পয়সা দেয় এবং ছেলেরা আনন্দে মেতে উঠে। 


জাতাড় / জীতাল / গরাম পূজা 


জত+অড় » জীতাড় বা জীতাল। কুড়মালি ভাষার জত শব্দের অর্থ লাঙ্গল 
দেওয়া, আর অড় শব্দের অর্থ শুরু বা আরক্ক অর্থাৎ খেতে লাঙ্গল দেওয়ার প্রারষ্ক। আমি 
আগেই বলেছি, যে আদিবাসী কুড়মি জনজাতির সমস্ত কিছুই কৃষি আধারিত। কখনও বীজ 
বোনার পূজা, কখনও লাঙ্গল দেওয়ার পূজা, কখনও ফসল কাটার পুজা, তো কখনও ফসল 
খাওয়ার পূজা পাবর্ধন বা উৎসব। বার মাসে তের গরব লেগেই আছে। আষাঢ় মাসে যখন 
বর্ধা নেমে আসে তখন চাষার মনে আনন্দের কোন সীমা থাকে না, কারণ ওই বর্ষার জলেই 
তো চাষার জীবন। জল বিনা কৃষি কাজ সম্কবই নয়। বিন্ত বৃষ্টি হলেই তো হঠাৎ করে খেতে 
লাঙ্গল নিয়ে যাওয়া যায় না। যে কৃষি যাদের জীবন স্ব্বঘ্, সেই কৃষি কাজ করতে যাওয়ায় 
আগে তো পূজা পাশা করেই চাষ বাস আরঙ্ক করতে হবে, আর উক্ত জাতাড় বা জাতাল বা 
গরাম পূজা হল কৃষিকার্ধের প্রারক্কিক পূজা। স্থান বিশেষে এর নাম হয়েছে, তবে বিষয় 
এক। কোথাও বলে জীতাড় পূজা কোথাও জাতাল আবার কোথাও গরাম পূজা | সমস্ত 
দাড় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ভারতীয় মূল অধিবাসী সকলেই কৃষি নির্ভরশীল। সেই জন্য কৃড়মি, 
সীওতাল, কোল, ভীল, গোল্ড, হো, খেড়যা, ভুমিজ, সবার, মাহলী, ওরাংমুন্ডা অসুর 
সবাই এই জাতাল পুজা করে থাকে, তবে ভিন্ন নামে। যেমন সাওতালগণ একে বলে 
এররোক পুজা, কুড়মি সম্প্রদায় বলে জাতাল বা গরাম পূজা, ভীল জাতি বলে বিদনী পুঁজ 
(বাদইর থেকে বিদরী শব্দের উৎপত্তি)। অতএব দেখা যায় যে আদিবাসী কৃষিজীবিগণ 


ঝাড়খন্ড, পঃবন্গ, ভর্তি 
নয়, কারণ আর্য সম্প্রদায় কাজ করে না। এই পূজা ঝা 
কারণ বি গ্রামের গরামথান, কিংবা জাহিরা থান, 


ছত্রিস গড়ের জনজাতি কৃষক সম্প্রদায়ের পূজা । টা 


কিংবা সারনা থানে আষাঢ় মাসে এই পুজা আদিবাসীরা নিজেই কিংবা লারা ঝা নহয় বা 
এই পুজা করেন। এটাও ব্রাগণ বহিভত পূজা। এর কোন মন্দির নাই। কোন 

পাছ তলে কিংব। পাথরের স্থলে এর গুঁজা। পুসা ছাগ, সুর্পগী, পায়রা, কোথাও 
কোথাও শুয়োর বলিও হয়ে থাকে। এই পুজার উর্বেশা হল ভাল বর্ষা, ভাল ফসল যেন 
[ বনু প্রাচীন পূজা অর্থাৎ প্রাক আর্ধ্য ও 


হয়। যাতে তারা সুখে থাকতে পারে। এট 
প্রাগৈতিহাসিক পূজা। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবীড় জনগোষ্ঠী একে বলে মৃতাল্লামা যার অর্থ 
ভন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পূজার 


গ্রামদেবী। আম্মা শব্দের অর্থ মা। এই পূজার নাম তি 
উদ্দেশ্য এক। আষাঢ় মাসে সর্বাগ্রে জাঁতাল বা জীতাড় বা গরাম পূজা না করে চাষের 


কাজ করা হয় না, এই জন্য এর গুরুত্ব অনেক । 
করম 


করম পর্ব মধ্য ভারতের সমস্ত আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর সব থেকে বড় 
পরব। সমগ্র ঝাড়খণ্ড প্রদেশ, পঃবঙ্গের পুরুলিরা, বাঁকুড়া, পঃমেদনীপুর, ছত্রিসগড় 
রাজ্যের, রারগঞ্জ, সুরগুঞ্জা এবং উড়িষ্যা প্রদেশের কেওবার, সম্বলপুর, ও বারিপাদা এই 
চার রাজ্যের কোল, কুড়মি কোড়া, সাওতাল, মুণ্ডা, হো, খেড়িয়া, অসুর, ভূমিজ, সর্দার, 
ভীল, মাহলী, ওরাং প্রভৃতি জনজাতি গোষ্ঠীর প্রায় চার কোটি লোকের উৎসব। উক্ত 
জাতি গোষ্ঠী হল অনার্য সম্প্রদায় ভূক্ত কৃষি নির্ভরশীল। এরা প্রকৃতির পুজারী, আর 
এই করম হল কৃষিকার্যা কেন্দ্রীভূত উৎসব | ভাই তার নিজের কর্ম করে, আর বহিন 
(বোন) করম উৎসব পালন করে ভাই এর কৃত কৃষিকর্মের ভাল ফসলের জন্য মঙ্গণ 
কামনা করে। তাই বলা হয় “ভাইএক ধরম, আর বহিনেক করম।” উক্ত করম তাই 
ভাই ও বোনের স্নেহ ভালবাসার এক পবিত্র বন্ধন, যা কৃষির উপর আধারিত। করম 
উত্ত জনগোষ্ঠীর এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার গীতের দ্বারা তাদের ভাষা, ধর্ম 
শিক্ষা, সমাজ জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক আদান প্রদান, মা-বাপ, ভাই-ভ্থী 
প্রভৃতির স্নেহ, মমতা, রাগ, বিদ্বেষ, মিলন বিচ্ছেদ সমন্তই প্রতিফলিত হয়। এক কথা? 
করম হল উক্ত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দর্পণ। করমের গীতগুলিতেই রয়েছে তার 
অলিখিত ইতিহাস। 

আমি আগেই বলেছি, যে করম হল কৃষিভিত্তিক উৎসব এবং এর পুজার 
সমগ্রীতেই রয়েছে তার প্রমান্থ | ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে এই উৎসব 
হয়। খান, কুরথী, বুট, কলাই, মুগ, ভুট্টা, বিরহি প্রভৃতি সাত বা নয় জাতির ৭ 
একটি বাঁশের ডালিতে বালি ভরে ভাতে উক্ত বীজগুলি বুনা হয় এবং কোন নদী, পু 


পাহন 


৮২ 


বাঅন্য কোন জলাশরের ধারে কুমারী মেয়েরা ন্নান করে করম উঠায়। প্রতিদিন করম 
পরবতীয়া কৃমারী মেয়েরা সেই করম ডালাকে মধ্যে রেখে সারিবদ্ধ হয়ে সকাল ও 
সন্ধ্যাবেলায় করম গীত গেয়ে নাচতে থাকে এবং এই ভাবে নয় দিন উৎসব পাপন 
করার পর দ্বাদশীর সকালে ওই করম ডালির বিসর্জন হয়। করম যে শুধু কুমাগী 
মেয়েরাই পালন করে তা নয়। বিবাহিত মেয়েরাও করম করে। করম ভালার ওই 
অন্কুরিত বীজগুলিকে “জাওয়া” বলা হয়। ওই জাওয়া গাছগুলিকে মেয়েরা নিজের 
সন্তানের মত লালন পালন করে | মা যেমন তার সন্তানকে সুস্থ রাখার জন্য নানা রাগ 
পালন ঝালন করে যাতে ছেলের কোন রোগ না হয়, তেমনি জাওয়ার পরবতীয়ারাও 
পালন ঝালন করে সুদ্ধ চিন্তে নয় দিন পবিত্র ভারে থাকে, যাতে তাদের সন্তান তুল 
জাওয়াগুলি লকলকিয়ে উঠে। পোকা মাকড় থেকে রক্ষার জন্য হলুদ জল প্রতিদিন 
দেয়। কারণ হলুদ হল রোগ প্রতিরোধক বস্তু | | 

করম গীতগুলিতেই রয়েছে উক্ত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এই উত্ভির 
প্রমাণ আমি এই বইএর পূর্ববর্তী অধ্যাে উল্লেখ করেছি তাই এখানে পুনঃউল্লেখ করছি 
না। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে করম কেবল কুডমি জাতির মেরেরাই করে না। 
কুডমিদের কৃষকার্থোর সাথে খারা জড়িত যথা কামার, কুমহার, নাপিত, ধোবা ইত্যাদি 
জাতির মেয়েরাও পালন, করে। এরাকে কুড়মির হিত-মিতান রূপে ধরা হয় ও গণ্য 
করা হয়। কিছু আর্ধ্য সংস্কৃতির লেখক করমু ও ধরমু নামে দুই ভাইএর কাল্পনিক 
কাহিনীর কথা লেখেন, সেটা কিন্তু ঠিক য়, কারণ, অনার্য সংস্কৃতিতে কালনিক কাহিনীর 
কোন স্থান নেই। কুড়মি বাস্তব ও প্রকৃতির পৃজারী। 

জিতিয়া 


করমের মত জিতিয়াও কৃষির উপর আধায়িত এক উৎসব, যাহা সম 
ভন্াতি ও অনগ্রসর গোষটভুক্ত বিবাহিতা তরী জাতি পালন করে। করম কুমারী 
গেনেরা পালন করে এবং ভার ঠিক বিপরীত কেবল বিবাহিতারাই করে জিতিযা। 
'জিতিয়া একটি সার্কেতিক (51110110) উৎসব। পৃজার সামগ্রীতেই সেই সঙ্কেত লুকিয়ে 
আছে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়। জিতিয় শব্দের অর্থ কুডমানি তামা 
মাতৃরূপ কেই বুঝায় এবং সেই জন্য মায়েরায় এই পুজার ব্রতী । মায়েরা সন্তান 
কামনার্থে এই পূজা করে থাকে, তবে শুধু সন্তান কামনায় নয়। সন্তানের মঙ্গল কান 
শ্রী বৃদ্ধিও এর উদ্বেশ্য। এই পূজার প্রধান সামন্রী হল কীকড় এই কাকড় শব্দটি 
কডমালি ভাষার থেকে অপতংশ রে রূপান্তরিত হরেছে। এর মূল শব্দ হল কাক * 


৮৩) পরব-পাবা্ন 


হড় -কাকহড় পরে কাকড় রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। হড় শন্দে মান্য বন্ায় অর্থহ 
কাখে যে হড় তাকে বুঝায় অর্থাৎ সন্তান । এই কারণেই আমি জিতিয়াকে সা্েতক 
উত্সব বললাম। আবার আখ(ইক্ষু) কে মাতৃরূপে পৃভা করা হয় বলে আখও একটা 
প্রতীক (91001) বলে মনে হয়। আর্ধ্যদের জীমৃত বাহনের সাথে অনার্ধ্য গোষ্ঠীর 
জিতিয়ার কোন সম্পর্ক নাই। এই জীমুত ও জিতিয়া দুটি সম্পূর্ণ আলদা আদা ধর্মের 
অনুষ্ঠান। যেমন করম ও গার্খ-একাদশীর মধ্যে পার্থক্য আছে তেমনি জীমুত বাহন ও 
জিতিয়ার মধ্যে পার্থক্য। একটি আর্য গোষ্ঠীর ও অপরটি অনার্ধ্য গোষ্ঠীর। করম, 
জিতিয়া অনার্য আদিবাসী) গোষ্ঠীর এবং জীমৃত বাহন ও পার্থ একাদশী আর্ধ্য 
গোষ্ঠীর। করমের মত অনার্ধ্যদের জিতিয়াতে ব্রান্মাণ পুরোহিত নেই, তবে অধুনা 
ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় অনার্ধ্য গোষ্ঠী ভূল করে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিরে 
আসে, আবার অনেকে নিজেই পূজা করে থাকেন। মনে রাখবেন ব্রাহ্মণদের পুরোহিত 
দর্পণে জিতিয়ার কোন মন্তই নেই অতএব ব্রাহ্মণ দিরে জিতিয়া পুজা করানোর অর্থ হল 
জীমূতবাহনের পূজা করা, জিতিয়ার নয়। ব্রাহ্মণ দিয়ে জিতিয়ার পূজা করা পরধর্মের 
পূজা, স্বধর্মের নয়। 

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হরে থাকে। 
সপ্তমীতে সঁজত ও অষ্টমীতে উপবাস। পৃজার ভোগের সামগ্রী হল অন্কুরিত বিভিন্ন 
শস্য যেমন - বুট, কুরথী, মুগ, কলাই, বিরহি, রমহা ইত্যাদি। এই সব সামগ্রী দেখে 
পরিষ্কার বুঝা য়ায়, যে জিতিয়া হল সৃজনী শক্তির পূজা, যা কৃষির উপর আধারিত। 
ইক্ষুও একটি প্রধান উপকরণ, কারণ ইক্ষু মানব জীবনের এক অপরিহার্য খাদ্য। ইচ্ছু 
“বা আঁখ থেকে গুড়, চিনি, মিশরী ইত্যাদি 310096 জাতীয় ফলজ শর্করা তৈরী হয়, বা 
মানব জীবন রক্ষার খাদ্য ও পানীয় রূপে ব্যবহার হয়। শিশু জন্মের পরেই, যখন সে 
মায়ের স্তন পান করতে শিখে নি, তখন তাকে মিশরীর জল খাইয়ে বাচিয়ে রাখা হয়, 
এটা সকলেই জানেন। অতএব ইক্ষু (আঁখ) যে শিশুর পক্ষে কত অপরিহার্য সেটো 
আর বলার কিছু থাকে না, সেই জন্যই জিতিয়া পূজার প্রধান উপকরণ হল ইচ্ষু বা 
আঁখ। আবার এই ইক্ষু প্রধান শত্রু হল শেয়াল। শেয়াল ইক্ষুকে খেয়ে প্রায় নিঃশেষ 
করে দেয়, সেই জন্য শেয়ালের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তার পূজা করা হয়, যাবে 
বলে চাল হো শিয়ারী । যেমন বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুড়মি জনগোষ্ঠী বাথুত 
আঁকুর পিঠা দেয়। এই দেওয়া নেওয়ার কাজ বাঁদনা পরবের আগে পর্য্যন্ত চলে ও 
আমার মতে এই আঁকুর পিঠা দেওয়ার উদ্বেশ্য হল আল্মীর়তা বজায় রাখা : 


৮৪ 


তাদের কৃষিকার্ধোর খবরা খবর নেওয়া, কারণ জিতিয়ার পরেই বুঝ যায় যে এ 
বৎসর ফসল কেমন হবে। 

বন্দনা শব্দ থেকে বাদনা শব্দের উৎপত্তি | বন্দনা শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার হয়, যথা পূজা করা, গুনগান করা, শব করা, আহ্বান করা, প্রশংসা করা, স্মরণ 
করা ইত্যাদি। বাঁদনা পরবে আদিবাসী ও কুড়মি জনগোষ্ঠী তাদের গৃহ পালিত গরু 
বাছুর , মহিষ, কাড়া (পুঃমোষ) প্রভৃতির বন্দনা বা গৃজা করে তাই আমার মতে উক্ত 
বাঁদনা শব্দটি নিশ্চিত রূপে বন্দনা শব্দ থেকেই এসেছে। বাঁদনা পরব সথদ্ধে বাত 
ভ্গনের অভাবে কেউ কেউ একে বাধনা বলে থাকে কিন্তু এটা কখনও বাঁধনা হতে গার্ল 
না। কৃষিকার্যের পরম সহায়ক রূগে এদের বন্দনা অর্থাৎ পৃজা করার যে উৎসব সেই 
উৎসবই হল বাদনা। এটা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
মুলত উক্ত বাদনা পরব কুড়মি ও সাঁওতাল তথা আরো সব আদিবাসী জনগোীরই 
উৎসব, তবে কৃষিকার্ধের সহায়তা তথা এদের সাথে বসবাস করায় আরো কিছু জনগোষ্ঠী 


যথা নাপিত, ধোবা, কামার, কুষ্ককার, হাড়ি, বাউরী, ডোম, গোপ, মুদি, রাজওয়াড, 
নির্ভর জনগোষ্ঠী এই উৎসব 


মানুষ যখন জুম পদ্ধতিতে কৃষিকারযয ছেড়ে গৃহপা নত পশু দিয়ে চাষ করতে আরক্ক 
করে তখন থেকেই এই উৎসবের প্রচলন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস ই উহা, নাসা 
বিজ্ঞান ও মানব বিজ্ঞান অধায়ণ করে আমরা জানতে গারি যে, কৃষিকা্ের সা 
প্রচলন আধুনিক প্রস্তর যুগে (501010 999) 19৬4 91019 899-এ হনে ছিল কারণ, 
এই যুগে শস্য চর্ণ করার জন্য পাথরের মন পাওয়া এতে প্রমাণিত হয়, যে এই 
প্রাগিতিহাসিক নব প্রস্তর যুগে নানা রূপ শস্যের উৎপাদন শুরু ২ অর্থাৎ কৃষিকার্যের 
প্রচলন হয়। এখানে বাঁদনা হল পশুদের পূজা বা বন্দনা। এই সুত্র ধরে বলা যায় যে 
চলন আদিবাসীদের উল বদনা উৎব হাজার হাজার করের পট 
উৎসব, তবে কত হাজার বছরের প্রাচীন, সেটা বলা না 
না, পুর্ব ধ্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের প্রায় আট দশ কোও 
জন গোষ্টীর উৎসব। যথা- পঃবঙ্গের গঃমেদনীপুর, বাকুড়া, পুরুলিয়া, সমগ্র ঝাড়খণ্ড ও 
পু কেওঝর, বারিপাদা এবং ছত্তিশগড়ের রায়গঞ্জ, 


৪ সংলগ্র উড়িষ্যার ময়ুরভ 
বাড়খও নংলাহান্ড, রাজস্থানের গালডোয়ন রাজ্য (অধুনা মধ্য রশ ও িলেগুলির 


, উত্তর বঙ্গের ভুয়ার্স প্রভৃতি চা বাগান অঞ্চলগুলির 


পরব-পার্ধন 
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অন্য আদিবাসী সম্প্রদারের মানুষ এই বাদনা পরব পালিৰ 
এ শাসনকালে কতিপয় ইংরেজ তাদের রা 
বহু কুড়মি, সাঁওতাল, প্রভভৃতি গরীব আদিবাসীকে 
পার এবং বসান তালের সংখা প্রা পাশ যাট লাক েশী। তারাও তারের 
প্রাচীন সংস্কৃতি বাদনাকে আজও ধরে রেখেছে, এটা আমি ভালভাবে অবগত আছি। 
কাজেই বাঁদনা কন ছোটখাটো উৎসব নয় এবং সামান্য কিছু মুগটিমেয় লোকের উৎসবও 
নয়, এটা ভারতের এক বিশাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উৎসব! ও তারা নীরবে তাদের 
হার হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি পালন করে চলেছে। কিছু দাগ 5 দার 
আর্ধগণ দ্বারা শাসিত উক্ত রাজ্য রাজ্যগুলির সরকার এ বিষয়ে সদ? র্ণ উদাসীন। সরকারি 
সাহায্য তো দুরের কথা, সরকারি ছুটিও এই উৎসবে দেওরা হয় নি। কারণ এটা যে 


করেক লক্ষ কুড়মি তথা 
করে। এখানে বলা প্ররোজন, এ ইং 
কলির কাজ করার জন্য জোর পুবর্বক বহু 


লিখিত পাঁজি পৃথির মতে পালন করা 
তা [ পরগনৈত, 
মতামত দ্বারা । কারণ আমি এর আগেও 
ছাড়া"। এরা বৈদিগ জাতি নয়। এরা 
ল নিবাসী, অন্ধ জাতি। কাজেই বৈদিগ বিধানে এরা চলে না, 
সত্য। সেই জন্য সীওতাল জাতি ধান কাটার পর বানা 
বিভির গ্রামে বিভি্ন তারিখে তাদের গণ্যমান্য লোকদের 


সাথে একস ধর লন ক তবে এরা বাঁদনাকে সহরাই বলে 
ং অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ এক, অর্থাৎ সেই গো পৃজা বা 


প্রণোদিত হয়ে এটা কে বাধনা বলে লিখে থাকেন এবং বলেন, যে এই বাদনা পররে 
রব চে যে ারে। কিন্তু একথা একে বারে নিারাের 
উক্ত অনার্ধ্য সংস্কৃতির প্রতি তাদের অবজ্ঞা হাড় র | 
বুল ফাইট (৪৬ 711) নয়। ইয়োরোপে 90 701 -এ যাঁড়কে 
হত্যা করে তার মাংস খায়, কর তম 
উক্ত বাদনায় আদিবাসীগণ তাদের 
শুধু তাই নয় কৃষিকার্থ্ের উপযোগী নগুলিকেও প্‌জা 
এটা গো বন্দনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে খুঁচিয়ে মারার ৃ 
আর ভারত এক নয় এবং এই ইয়োরোপ ও ভারতের এক: স্কৃতিও নঃ' 
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কাজেই গরুকে বেঁধে খুঁচিয়ে মারার কথা কাল্পনিক ও উদ্বেশ্য গ্রণোদিত। ভারতের 
আদিবাসীদের শরীরে সরলতা ও কৃতজ্ঞতার রক্ত প্রবাহমান ।এরা কোন যুগেই নিষ্ঠুর, 
অকৃতজ্ঞ ছিল না এবং আজও নয়। বাঁদনা হল তাদের উক্ত গুণাবলীর প্রকৃষ্ঠ 
প্রমাণ। এই জগতের বহু দেশে প্রাচীনকাল থেকে পণ দ্বারা চাষ আবাদ হত এবং 
আজও হয়। যেমন - অদ্রেলিয়াতে ঘোড়ার দ্বারা এবং মরু প্রধান দেশগুলি যথা 
আরব সংযুক্ত রাজ্যগুলিতে উট দিয়ে হয়। কিন্তু তারা বীদনার মতো ওই পশুগুলিকে 
পূজা করে না। বরং তাদের হত্যা করে মাংস খায়, এটা সবাই জানেন। এতে আরো 
প্রমাণিত হয় যে, এই উৎসব বাঁধনাও নয়, ও খুঁচিয়ে মারারও অনুষ্ঠানও নয়। এটা 
গো "বন্দনা বা বাদনা"। এছাড়া বীদনার অহিরাগীত বা মাহারাইও সহরাই গীতগুলিতে 
স্পষ্ট প্রমাণ করে বাদনার আসল রূপ। এখনও হাজার হাজার গীত পাওয়া যায় 
যেগুলি থেকে শুধু বাদনাই নয়, তাদের সম্পূর্ণ ইতিহাসও জানা যায়। আমি আগেও 
বলেছি যে, কোন জনগোষ্ঠীর লিখিত ইতিহাস না থাকলেও যদি তাদের সংস্কৃতি 
বেঁচে থাকে, তাহলে ওই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস লেখা অতি সহজ | ভারতের সমস্ত 
জনজাতিদের সংস্কৃতি এখনও অক্ষত আছে, কাজেই তাদের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া 
অসস্কবই নয়। 

আর্ধ্য হিন্দু) সংস্কৃতির আলৌকিক, কাল্পনীক পুরাণ কথার প্রভাবে প্রভাবান্বিত 
হয়ে এই বাঁদনা পরব সম্বন্ধেও কিছু লোক অলৌকিক মনগড়া কাহিনী বলে থাকেন, 
যে মর্তধামে চাষিরা গরু কাডাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তারা শিবের কাছে অভিযোগ 
এবং সেই জন্যই চাষিরা তাদের পশুগুলিকে সেই রাতে বিশেষ বত্র করে, আর এই 
জন্যই বাঁদনা পরব। পাঠক বর্গ একটু চিন্তা করে দেখুন, এই কথাটা কত মিথ্যা। 
সবাই জানেন, যে পশুর দৈবজ্ঞান থাকতেই পারে না, আর তারা কথাও বলতে 
পারে না। অতএব এই সব কথা যে একেবারে মিথ্যা, কাল্পনীক, অবাস্তব এবং 
উদ্লশাপ্রণোদিত সেটা আর বলার অবকাশ থাকে না। সর্বোপরি অনার্য (আদিবাসী? 
ধর্মে কোন কাল্পনীক কথার বা কাল্পনীক দেবদেবীর স্থান নেই এরা বাস্তবের পূজারী 


প্রকৃতিই এদের দেবদেবী। 
উক্ত বাঁদনা পরব পাঁচ দিন ধরে চলে যথা- প্রথমদিন অর্থাৎ চতুর্দশীতে 
'্ঘাওয়া", আমাবস্যাতে "গায়জাগা” প্রতিপদে "গরইয়া পূজা” দবিতীয়াতে রে 
ও তৃতীয়াতে কাড়া ( £সোষ) খুঁটা। কুড়মি জাতির ছোট ভাই সাওতাল জন রও 
ও তীয় ধরে সহরাই পালন করে বীদনার মত। প্রথমদিন গট টাইডেগট গৃজা 
৷ দ্বিতীয় দিনে বঙ্গামাহা তৃতীয় দিনে খুটাও অর্থাৎ গরু খুঁটা। চতুর্থ দিনে খুঁটা 
পরব-পার্বন 
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মাহা। পঞ্চম দিনের উৎসব হল গাদয় বাহা। 
লদেরও সহরাই প্রায় একই রূপ, একই 
উদ্বেশ্য, অর্থাৎ কৃষি কেন্দ্রিক উৎসব। পূজার নিয়ম পদ্ধতি, পৃজার বলি, প্জার 
উপকরণ প্রায় এক। সহরাই সীওতালদের সবচেয়ে বড় উৎসব। তারা এটাকে 
তাদের জাতীয় উৎসব রূপে গালন করে। ঠিক বেমন আর্যাগণ দুর্গ পুজা কলে! 

ডমিদেরও এই বাঁদনা জাতীয় উৎসবই বটে, তবে আর্থ হিন্দু ধর্মের প্রভাবে 


কিছুটা হাক্কা হয়েছে। এটা কুড়মি জাতির দূর্ভাগ্য। 


(১) ঘাওয়াঃ- 
ঘাওয়া হল বাঁদনার সূত্রপাত বা শুভারক্ষ | গৃহকর্তা বাড়ীর সমস্ত গায়, 


গরু বাছুর, কড়া, মহিষদের দিনে নদী বা পুকুরে 'ান করিয়ে তুইযে গুছ গর 
করে প্রচুর ঘাস, গাল দিয়ে পেট ভরে খাইয়ে রাতে তাদের সিংএ তেল সিন্দুর 
দিয়ে পূজা করে, এই জন্য এই দিনকে তেল দেওয়াও বলা হর এদিন আর বিশেষ 


কিছু অনুষ্ঠান হয না। 


উপড়াও উৎসব, যাকে বলে জালে 
কৃড়মি জাতির বাদনার মত সাওত 


গায়জাগা 


গারজাগা বাঁদনার একটি প্রধান অনুষ্ঠান। জাগার অন্তনিহিত অর্থ হল জাগরণ 
বা জেগে থাকা ও জেগে থেকে তাকে আরাধনা বা পূজা করা গায়কে মাতৃরূপে বন্দনা 
বা পূজা করার জন্য গোয়ালে ঘিয়ের বা তেলের প্রদীপ জঙন্ধালিয়ে গোটা রাত রাখা হয়। 
তাকে ভগবতী রূপেও পূজা করা হয়। গ্রামের খুবাবর্গ চাক, চোল, মাদইর" মদদ নন 
আরাধনার গীত (অহিরাগীত) গেয়ে গেয়ে সারারাত জাগিয়ে রাখে। এবং গো মাতার 


কাছে আর্শীবাদ প্রার্থনা করে গীতের মাধ্যমে যেমন*- 


জাগোহ গহালিকা গাই। 
জাগেকা পতিফলা দেবেগো মাই 
পাঁচঅ পুতা দশ ধেনু গাই॥ 


এরারে অহিরার দল বা ধিঙ্গআর বলা হয়। প্রতিটি গৃহকর্তা উক্ত দলকে পিঠা, 
চাল ও টাকা দিরে সন্তুষ্ট করে বিদায় করে। তবে এই প্রাপ্যকে তাদের মু, রী 
পারিশ্রমিক বলা ঠিক নয়, খুশি হয়ে আনন্দ উপভোগ করার এক সামাজিক প্রথা, 
এটা ব্যবসায়িক মনোভাব নয়। মান সম্মান রূপে তাদের প্রতি এই ব্যবহার, 
অনেক সময় অহির অর্থাৎ গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোক গীত গাইতে গাইতে নাচ 
করে থাকে। এদের নাচ ও গীত অতি সুন্দর | শীতের মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায়ের 


৮৮ 


কৃষি ও গায়-গরতর বন্দনাই হল প্রধান। তবে এতে প্রাচীনকালের সামাজিক চিত্রও 


প্রতিফলিত হয়। 
গোরইয়া পূজা 


গোরইয়া শব্দটিকে ভেঙ্গে দিলে হয় গো + রইয়া -গোরয়া | গো শব্দের 
অর্থ গায়-গরু, আর রইয়া শব্দের অর্থ প্রধান, অর্থাৎ গো প্রধান। এর অন্য একটি 
সমার্থক শব্দ আছে সিরি। সিরি শব্দেও বুঝায় প্রধান, তাই বলা হয় সিরি গাই বা 
গাই সিরোমণি অর্থাৎ প্রধান গাই। গরইয়া পূজার অনুষ্ঠান থেকে কুড়মি তথা 2] 
সব জনজাতি সমূহের এক প্রাচীন ইতিহাস ও তাদের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় 
খুজে পাওয়া যায়। এই আদিম জন গোষ্ঠীর গরইয়া পূজাকে অনুসরণ করেই হিন্দ 
ধর্মে লক্ষী পূজার ও ভগবতী দেবীর পূজার প্রচলন হয়েছে একথা অবশ্যই বলা 
এতে পারে। এর কারণ, আর্ধ্ হিন্দু) গণ যখন ভারতে আসে, তখন তাদের কাছে 
গো প্রাণীকে দেবদেবী রূপে পূজা করার মানসিকতা তাদের কাছে জন্মাইনি, বরং 
তাদের কাছে গো প্রাণী সম্পদ ও খাদ্য রূপেই ছিল বলে তাদের প্রাচীন গ্রন্থ ঝগ্েদে 
এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে অবশ্যই বলা যেতে পারে যে ভারতীয় মুল 
অনার্ধ্য জাতিদের গো পূজা বা কুড়মিদের গরইয়া পৃজাকে অনুসরণ করেই লক্ষী, 
ভগবতী ও গোমাতার পৃজা প্রচলিত হয়। গরইয়া পূজা কুড়মিদের কেবল গো 
পৃজাই নয়। এটা একাধারে সৃজনী শক্তি ও উবর্বতা শক্তিরও (69701/ ০০1০ 
পূজা, তাই তাদের গায় গরুর সাথে তাদের কৃষি যন্ত্রপাতিরও পূজা করার পদ্ধতি 
দেখা যায়। হাল লোঙ্গল) জোয়াল, মই এগুলিই হল কৃষি কার্য্ের প্রধান উপকরণ 
এবং পরইয়াতে এদেরও পূজা হয়ে থাকে। এই সব উপকরণের পৃজার পরেই গো 

অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়। বাড়ীর গৃহকর্তা ও গৃহকর্তী একটি গায় ও 


পরাণ বহু প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে এর প্রমাণ আমরা পাই। ওই 
নসারশের থেকে নারীর যোনী থেকে নির্গত লতা গুলা খছিত নারী মূর্তি পাওয়া 


৮৯ পরব-পার্বন 


রূপে প্রমাণিত হয়, যে মন্ব্য তথা পশুর স্ত্রী জাতিকে প্রাচীন 
ভারতীয় মূল নিবাসী অনার্ধ্য সম্প্রদায় সৃষ্টির আধার রূপে পূজা বা বন্দনা বহু প্রাচীন 
কাল থেকেই করে আসছে। এই গরইয়া পূজা অনুষ্ঠানটি তারই প্রমাণ বলে আমার 
মনে হয়। গৃহকর্তা ও কর্তী গোয়াল ঘরে চালের গুড়ি দিয়ে বে পাচটি ঘর করে দাগ 
করে তার মধ্যে একটিতে মাটির ডাব করে পাহাড়ের আকার করে রাখে। এই 
ভাবে বাকি ঘর গুলিতে একটিতে ছাদন দ়ি, একটিতে বাধনা দড়ি ও একটিতে 
গোরইয়া ও অন্যটিতে গৌসাঞ রায়কে পূজা করা হয়। এহ সব বস্তুর পূজার 
মধোও একটা অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয় ওই 
পাহাড়ের আকারের মাটির ডাবটি মারাং বুরু বা বড় পাহাড়, অর্থাৎ শিব বা 
মহাদেব। কারণ আদিবাসী জনগোষ্টীর বিশ্বাস. যে তাদের পুবর্ব পুরুষ মারাং বুরু 
অর্থাৎ শিব হলেন কৃষিকার্ধ্যের সৃষ্টি কর্তা । গুসাঞ রায় হল সূর্ধ্দেব, আর এই সূর্ব্য - 
হল তাদের প্রধান দেবতা। উক্ত জনগোষ্টীর কাছে সুর্যদেবের মহত্ব সবর্বাধিক। 
বাধন ও ছাদন দড়ি কৃষিকার্যের তথা গো মহিষাদির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাই 
এদের পুজা বলে আমার মনে হয়। তবে এছাড়াও অন্য কোন অর্থ থাকলে থাকতেও 
পারে। পুজার বলি এক বা একাধিক খুখড়ি (মুরগী) । গরইয়া পূজার প্রধান সামগ্রী 
হল খুখড়ি মুরগী) কেউ কেউ গাঁঠি ছাগল বলি দেয়, তবে পাঠা, বা মুরগা নয়। 

বাদনার সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি হল গরু খুঁটা, তবে কোথাও কোথাও তার 
পরদিন কাড়া খুঁটাও হয়ে থাকে। কৃষক তাদের বলবান ও শক্তিশালী বরদ(বলদ 
কে একটা শক্ত খুটা মাটিতে পুঁতে এবং সেই খুটাতে শক্ত দড়ি দিয়ে সেই বরদকে 
বাধে । তার পর একটা সাহসী লোক হাতে একটা পশ্তর চামড়া দিয়ে তাকে একটু 
উত্তেজিত করে। এতে সেই গরুটিও রেগে তাকে মারতে আসে, কিন্তু যেহেতু সে 
শক্ত দড়িতে বাঁধা থাকে তাই সে লোকটাকে কে মারতে পারে না। এই ভাবে তার 
সাথে গীত গেয়ে বাদ্য বাজিয়ে মহা আনন্দের সাথে খেলা করা হয়। গ্রামের শত 
শত লোক ছেলে, মেরে, স্ত্রী, পুরুষ সবাই এতে আনন্দ পায়। এটাই গরু খুটা । 
এখানে বলা প্রয়োজন, যে এই খেলায় কোন রূপ নিষ্ঠুরতা নেই। কৃষক তাকে নিজ 
পরিবারেরই এক সদস্য রূপে স্সেহ যত্র ও আনন্দের সাথে এই উৎসবের সঙ্গী করে 
তার সাথে খেল! করে। কখনই তাকে খুঁচিয়ে মারে না। যারা খুঁচিয়ে মারার কথা 
বলে, তারা নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানকে তথা উক্ত জনগোষ্ঠীকে ঘৃণা করে। আমি একথা 
নিশ্চিত রূপে বলতে পারি। 


চর 
নিন শ্বনী তখন তী 
গেছে। এতে স্পা 


শা 


গীতঃ- 

অহিরে এতেকদিন যে চরলে বরদা 

আগু হাসতো বরদা মাঞ বহিনী রে, 

বাদে হাসত গাওএক লক॥ 
উক্ত গীতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে গীত গের়ে নিজ পরিবারের লোকের মত তাকে বোঝানো 
হচ্ছে, যে তোমাকে অনেক খাওয়ানো হয়েছে এবং আজ তোমাকে এখানে খুঁটা হয়েছে 
মাইর (খেলা) করার জন্য কিন্তু তৃমি খেলা না করে ঠাই দাড়িয়ে আছ। এটা তুমি ভাল 
কাজ করছ না, এতে তোমার ও আমাদের মা বোনের কাছে তোমার মহা লজঙ্গার 
কথা। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে তাকে গীতের মাধ্যমে মানুষের মত রাগানীত করা 
হচ্ছে, খেলা করার জন্য বা মাইর করার জন্য। তাকে শারিরীক নির্যাতন করা হয় নি। 
এই সব জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের গায় গরু হল নিজ পরিবারের সদস্যের আপনজনের 
মত। পৃথিবীর বহু জায়গাই পশু দিয়ে কৃষিকাজ করা হত এবং এখনও হয়। যেমন 
হয়, কিন্তু ওই সকল দেশে এই ভাবে তাদের পূজা করে না। 

আমাদের বাঁদনা পরবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দৃষ্টান্ত এ জগতে 
বিরল। বাঁদনার চতুর্থদিনে এই ভাবে সমাপ্ত হয় গরু খুঁটার অনুষ্ঠান। এর পরদিন 
অনুষ্ঠিত হয় কাড়া গং মোব) খুঁটা যার উদ্বশ্য ও পদ্ধতি গরু খুঁটারই মত, এজন্য 
এর আলাদাভারে বিশেষ লিখছি না। এই রূপে আদিবাসী কুড়মি জনগোষ্ঠীর এক 
মহান উৎসব সমাপ্ত হর। বাঁদনা পরের শেষ সময়ে কিছু ধান প্রায় পেকে উঠে, এবং 
কৃষক সম্প্রদায় মহা আনন্দে ধান কাটার প্রস্তুতি নেয়। বাড়ী ঘর, খামার প্রভৃতি 
খামারে নিয়ে আসা যায়। বীদনা শেষ হলেই কিন্তু মেয়েদের মন দুঃখে ভারা হে 
উঠে, কারণ এবার বিবাহিত মেয়েরাকে বাপের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যেতেই হবে। 
বদনা থেকে মকরের টুসুপর্যানত এই সময় কালটা তারাক সুর বাড়ীতে থাকতে হবে 
তাই তাদের মন ভারাক্রান্ত আর এই ভারাক্রান্ত মন দেখে কুড়মালি ভাষায় গ্রাম 


_ গীত সংযোজন করে বলেনঃ 


আইলেক রে বদনা খুখড়ি ছোওআক কীদনা, 


এর আগেই বলা হয়েছে, যে গর 


তাই 
খুখড়ি মুরগী) পুজা করা হয়, 
তো মেয়েরাও একটু কাদে, এটা সবাই জানেন। 


রর 


পরব-পার্বন 
৯১ 


টুসু এবং মকর সংক্রান্তি 


আমি ইতি পরেই বলেছি, যে ভারতের প্রায় সমস্ত আদিম জনগোহীর 
জীবন ধারণের উপায় ছিল কৃষি। কুড়মি জাতিরও প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি । আজও 
এদের কাছে কৃষিই একমাত্র হায়। আমরা এটাও দেখতে গাই, যে মানব জাতির যাহ 
জীবন ধারণের প্রধান সহায়ক, সেটাই তাদের কাছে দেব দেবী বা শ্বরতুলয। তাকেই 
তারা তাদের অতি আপন করে আদর, স্নেহ, ও পূজা করে থাকে। আবার নও 
তাকে সন্তান রূপে কখন মাতৃরগে, কখনও দেবদেবী রূপে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন 
করে, তদনসারেই ভালবাসা বা গজা-গাশা করে থাকে। এটা জগতের সরাতে 
যায় ভারতও তার ব্যতিক্রম নয় টুসু ও মকর সংকরা্তি উৎসব এক কৃষি ভিত্তিক 
উত্ঠার এতে কোন সন্দেহ নাই। এই উৎসবের প্রচলনকাল সঠিক ভাবে বলা 
কারণ উক্ত কুড়মি তথা অন্য সব আদিম 
সঠিকভাবে প্রকাশ পায় নি, কারণ তাদের 


ওই সব প্রাচীন লিপির অর্থ প্রকাশ হলে 
সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা সন্কব হত। তবে সঠিক কাল নিরূপণ না হলেও তার 


চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থেকে প্রায় সব কিছুই জানা যেতে পার্ল, এই ভাবেই টুসু ও মকর 
সংক্রান্তির সঙ্কাব্য ইতিহাস আমরা পেতে পারি। 


প্রথমে টুস সন্ধে আলোচনা করি। বর্তমানে টসর স্থাপন অগ্রহায়ণ না 


সংক্রান্তি দিন হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা জান, 
বর্তমানের মত বার মাসে বছর মানা হত না। বার 
সদ্ধতি। প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছয় খাতু অনুযাী বছর গণনা বি এটা আমরা কুড়মি, 
সীওতাল, গোল্ড ভীল,মন্ডা ও অন্য সব জনগোষ্ঠীর করম, বানা, সহরাই ও 
সীওভ তিক অনার গীত ও পদ্ধতি ফেক প্রমাণ ায়। অতএব অভি 
কালে কোন দিন ও কোন মাসে প্রথম পালন করা হয়, সে সম্বন্ধে সঠিক দিন গণনা করা 
ই উৎসব যে পালন করার 
প্রচলন হয়, এট ভবশাই বলা যেতে পারে এতদ অঞ্চলে তাই যখন টু ও 


সংক্রান্তি উৎসব পালিত হয়, ঠিক একই সময়ে ও একইভাবে আসামে বিহু ও দক্ষিণ 
তদ অঞ্চলে কৃষকবর্গ 


মাতৃরূপে পুজা করা হয়। ঠিক হিন্দুগণ যেমন ুর্গাকে মা ও বন্যারণে পুজা কেন, 
জ্যেষ্ঠ মাসে বীজ বোনার সময় থেকে তাকে নিজ সন্তানের মত পাপন কনে থাকে, তাই 
সে একদিকে কন্যা, আবার সেই ফসল খেয়ে তারা জীবন ধারণ ধরে, যেমন শিও তার 
মাত দুগ্ধ পান করে বেঁচে থাকে ও বড় হয়, তাই সেই টু বা খান হল তাদের মাতৃ 
সদৃশ। এই ভাবে টুসু মা ও কন্যা রূপে পুঁজিত হয়। দুঃখের বিষয় কিছু আর্য্য হিন্দু 
লেখক তীদের '্বভাবসিদ্ধ কাল্পনিক রূপ দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে, অনার্য্য দেবী টুসুকেও 
কাল্পনিক রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা করার অথৈ প্রয়াস করেন। কেউ বলেন, টরসু কোন 
রাজার মেয়ে। অকালে তার স্বামী মারা গেলে মনের দুঃখে দামোদরে ঝাপ দেয়, তাই এই 
অঞ্চলে টুসু পরব হয়। কেউ বলেন রাটীর তামাড় রাজ বন্যা" অত্যন্ত রূপসী । মোঘলদের 
হাতে রাজা পরাজিত হলে টুসু সুবর্ণরেখাতে ঝাপ দিয়ে প্রাণ দে তাই এ অঞ্চলে টুসু 
উৎসব হয়। এই ভাবে অনার্য সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন করার উদ্বেশ্যে এই সব 
কাল্পনিক কথা বলেন ও লেখেন । টুসু কার কন্যা বা কার স্ত্রী অথবা তার জন্ম স্থান 
কোথায় বা সে কোন কালের বা সে আর্ধ্য না অনার্য বন্যা, তার কোন লিখিত প্রমাণ 
তারা দিতে পারেন নি। যদি টুসু রাজ কন্যাই হত, তা হলে সে আর্য কন্যা হওয়াই 
স্বাভাবিক, কিন্তু আর্ধ্গণ তো টুসু পূজা করেন না- এটা সবর্বজন বিদিত। এতে প্রমাণিত 
হয়, যে তাদের এই কাল্পনিক কাহিনী নিছক উদ্বনযপ্রদোদিত এক ঘৃণা | অনার্ধ্য 
সংস্কৃতিকে ঘৃণা করা তাদের অতি প্রাচীন ভাব: 
টুসু স্থাপনা 
অগ্রহায়ণ মাপের সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় টুসুর খানরপ৫ ডেনী হিসাবে খেত 
থরে খামারে এনে স্থাপন করা হয, যাকে ডেনী মা বা অধুনা ঠানুর মাআনানও 
হয়। ক সেই সময় বাড়ীর মেয়েরা মাটির সোরাইর উপর চালের গড়ি মাখিয়ে খান ও 
গেনদা ফুল দিয়ে গীতের মাধ্যমে টু স্থাপনা বব, পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে 
গৃজা করা হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েরা একত্রিত 
হয়ে টুসু গীত গেয়ে পূজা কর্নে, পূজার সামগ্রী হল আট কলাইয়া, অর্থাৎ বিভিন্ন বীজ, 
কলাই ইত্যাদি ভেজে টুসূকে নিবেদন করা হন এই ভাবে পূজার উপকরণ দেখেও বুঝা 
দুঃখের বিষয়, যে আর্য সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে কোথাও 
সংস্কৃতিতে সুরত পূজা হয় না, তাই টুর করা একেবারে ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। 
পৌষের প্রথমার্ধের শেষে এই অঞ্চলে অর্থাৎ ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, 
ধলতৃম, মল্লভূম, সিখরভূম প্রভৃতি স্থানের জনজাতি গোষ্টা আর এক অনুষ্ঠানে মেতে উঠে, 


৯৩ পরব-পার্ধান 


সেটা হল পুষালু বা বনভোজন। কোন নদীতীরে বা জলাশয়ের কাছে, অরণ্য বেষ্টিত গাছ 
গাচ্ছড়ার মধ্যে নারী পুরুষ মিলে সেখানে এক বনভোজের আর়োজন করে, মহা আনন্দে 
মেতে উঠে। এই অতি প্রাচীন অনুষ্ঠানটি আজও সুন্দরভাবে বর্তমান | এটাকেই অনুকরণ 
করে আর্ধ সমাজের লোকও বন ভোজন করে তবে এরা বার মাসেই করে। ইংরেজীতে 
যাকে বলে 21010. এই 710110 িন্তু দেশী সংস্কার নয়, বিদেশী সংক্কার। 


মকর সংক্রান্তি 


গোটা গৌষ মাস সূর্য মকরক্রান্তিরেখাতে অবস্থান করে পৌষের সংক্রপ্ির দিন 
মকরক্রান্তি রেখা থেকে সরে পড়ে উত্তরায়ণের দিকে অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হর, 
সেই জন্য এই সংক্রান্তির নাম মকরসং্রান্তি, যদিও এটা গৌৰ সংক্রান্তি এবং এই মকর 
সংক্রন্তিতেই হয় টুসুর বিসর্জান। যে কোন জলাশয়ে এর বিসর্জন হয়ে থাকে। কুড়মালি 
ভাষায় বিসর্জন বলা হয় না, একে ভাসান বলা হয়। এই উপলক্ষে পুর্ব উল্লিখিত 
সমস্ত জারগায় টুস্‌ ভাসান বা মকর সংক্রান্তি উৎসব মহাধুমধামে পালিত হয! প্রার পাচ 
কোটি লোকের এই উৎসব, কিন্তু পঃবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও ছত্রিসগড় সরকার 
একেবারে উদাসীন, যেহেতু এটা আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর উৎসব। এই আদিবাসী 
সংস্কৃতির 07019917045 ০৪06) জন্য না আছে কোন আর্থিক অনুদান না আছে 
সরকারি ছুটি। অধুনা ঝাড়খও্ড সরকাঃ | 
পঃবংলায় নাই। মকর সংক্রান্তি সম্পূর্ণরূপে কৃষি উৎসব। এই অঞ্চলে চাষির ঘরে 
এই সময় প্রচুর নতুন ধান আসে এবং এই খুশিতে সমস্ত কৃষি সমাজ মহা আনন্দে সেই 
নতুন ধানের নানা রকম খাবার তৈরী করে, নানা রূপ উৎসব পালন কে এ অঞ্চলে 
পার ধান কাটা শেষ হরে যায অগ্রহায়ণের সংক্রা্তর মধ্যে। তাই অঘন সংস্রা্তি থেকেই 
একের পর এক উৎসব পালিত হয় যেমন টুসু থাপনা, 
ডি, বাঁওড়ি, মকর, যাতরা, ভাও, ধড়ংরি, কুদরা, 
খেলাই চণ্ডী, সিনি, গীঁচবহনী, সাতবহনী, আরো অনেক কিছু। নানা রকম খেল যেমন 
দাওয়া আর আনন্দে মেতে থাকা এর মাধ্যমে 


পুজা-পাব্রন। এই পুষ মাস চাষাদের এক ৃ 
মাস। কড়ালি ভাষায় প্রবাদ আছে যে "অঘন মাসে একটি টুটরিক সাতটি শাহ 

এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যে চাষাদের এই 
যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 07119910179 ০1016 921) এ 
যে মকর স্সানে মহাপৃণ্য এই কথাটা হল আর্ধ্যদের (হিন্দুদের 


খানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
), অনার্ধ্য অর্থাৎ ভারতের 


৯৪ মকর সং 


আদিবাসী, কৃড়মি তথা অন্যসব তপসিল জাতি ভুক্ত লোকের নয়। আর্ধ্য মতে দক্ষিণ 
হল যমের রাজ্য। সূর্য যেহেতু পৌষ সংক্রান্তি পর্যান্ত বা মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত 
দক্ষিণায়নে অবস্থান করেছিল, তাই সূর্য্য কলুসিত হয়ে গেছিল। ওই কলুসিত সূর্যের 
আলো তাদের গায়েও লেগে অপবিত্র হয়েছিল, তাই মকর স্্রান করে সেই অপবিভ্রতাকে 
দূর করার জন্য এবং পুণ্য লাভের জন্য মকর স্নান করার কথা হিন্দু শান্তর রয়েছে। এই 
রূপ অবৈজ্ঞানিক কথা ও প্রথা বিশ্বাস না করাই দরকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উক্ত 
মকর স্নানে পুণ্য লাভের আশায় গঞ্জা সাগরে স্নান করতে গিয়ে প্রতিবংসর অনেক 
লোকের প্রাণ যায়। শুধু গঙ্গাসাগর নয়, ভারতের আরো অনেক জায়গায় এই অন্ধ 
বিশ্বাসে বহু লোকের জীবনাবসান হয়। সূর্যের আলো অপবিত্র হওয়া ও দক্ষিণ বমের 
রাজ্য দুটো কথাই অবৈজ্ঞানিক ও ডাহা মিথ্যা। এর চেয়ে ভণ্ডামী আর কিছু হয় না। 


টি 


৯৫ পরব-পার্ধন 


পঞ্চম অধ্যায় 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কুড়মি জাতির অবদান : 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পক্ষপাত দুষ্ট, কারণ আর্য ও ইংরেজ লেখকগণ 
ইচ্ছাকৃতভাবে এই সংগ্রামে জাতি-বর্ নির্বিশেষে সকলের মূল্য দেননি। এইভাবে ভারতের 
সংগ্রামের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়নি। যদিও কিছু উল্লেখ তারা করেছেন, 
সেটাও অতি তাচ্ছিল্য করে করেছেন। যেমন-চযাড় বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্োহ ইত্যাদি 
ননদাসচক শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু আর্থ লোকের সংগ্রামকে অতি সুন্দর ভাষা 
হল ভারতের কত বুদ, বাধীনতা সংগা, ভারত মাতার শৃ্ল মোচন সংগ্রাম ইত 
ইত্যাদি। অথচ কংছ্লোসের বহু আগে, প্রায় একশ বছর আগে এই আদিবাসী, কুড়মি তথা 
অন্য সব নিন্ন রর লোক ইংরেজের বিরোধ করেছেন। চূয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৬ 
খৃঃ), সাওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৬ খৃঃ), কোন বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ (বিরসা মুন্ডার 
বিদ্রোহ), কংগ্রেসের বিদ্রোহ (১৮৫৭ খৃঃ) অর্থাৎ কংগ্রেসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় একশ 
বছর আগেই শুরু হয়, যখন উক্ত ভারতী উচ্বেরগয লোক ইংরেজাদের সান 


মিলিয়ে আদিবাসী, কুড়ি প্রভৃতি ভারতীয় মূল জনগণকে শাসন ও শোষণ করন 
অন্ত দুঃখের বিষয় যে ইতিহাসের পাতার আজ কেবল তাদেরই হে এখানে 


তথা অন্য সব লোকের ভারতের বা 


রঘুনাথ মাহাত ঢুয়াড বিদ্রোহের মহানায়ক) ৯৭৬৫-৯৮০০ 
মা বিদ্রোহের মহানায়ক রধুনাথ মাহাতর জনা ফান পণ ১৭৩৮ খ্‌ঃ গ্রাম ঘুটিয়াডি, 
(ঝাড়খন্ড)। পিতা-কাশীনাথ মাহাত 

₹ভূম ও বরাভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজের 


বিরহের প্রধান নায়ক রে রহুনাথ মাহাত চরম বিদ্োহ করে 
উঠেন। বহু চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেননি। . 


0 


খৃঃ মহানায়ক রঘুনাথ মাহাত এবং ৩1: 
করার এক যোজনা করেছিলেন, তখন ইংরেজ সেনা 


মাহাত, বুলি মাহাত ও অন্যসব 


৯৬ 


র 


সংগ্রামীদের নিষ্টুরভাবে গুলি করে মেরে ফেলেন। এইভাবে এক ব্রান্তীবীর রঘূনাথ 
মাহাতর জীবনাবসান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত মহানারকের এই মহান অবদান 
আজও ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। এই ঘটনায় গঞ্জন মাহাত নামক তার এক 
সহযোগীও মারা যান। 


সূত্রঃ (রঘুনাথ মাহাত, বিদোহী দি গ্রেট, 210? 918911 81013271817910 নান লনা? 
1৫115195100) 


অসহযোগ আন্দৌলন, মানভূম, সিংভূম 

১৯৩০খুঃ মানভূম, সিংভূমেও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে গড়ে। 
১৫ই জানুয়ারী ঝালদার সংগ্রামী মানুষ প্রয়াত সত্য কি্কর দত্ত এক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে 
স্মরণ করতে এক সভার আয়োজন করেন, তাতে ইংরেজ সিপাহী প্রবল বাধা দেয়, 
ফলে এক ভয়ানক বিদ্রোহের রূপ ধরে। ইংরেজ পুলিশ নির্দয় ভাবে নিরন্তর মানুষদের 
প্রতি গুলি বর্ষণ করে। এই মর্মান্তিক ও অমানবিকভাবে কয়েক লোককে মেরে ফেলে ও 
অনেক লোককে আহত করে। এই ঘটনায় পাঁচ জন শহীদ হয়ে যান - এরা হলেন (১) 
গণেশ মাহাত, গ্রাম চিরুগাড়া, (২) শীতল মাহাত, গ্রাম - চাতমঘুটু, (৩) গোকুল 
মাহাত, গ্রাম-নতুনভি, (৪) সহদেব মাহাত ও (৫) মোহন মাহাত, গ্রাম-সাড্ব। আর 
যাঁরা গ্রেপ্তার হলেন ও কারাদন্ড ভোগ করলেন তারা হলেন - হরি মাহাত, শিবচরণ 
লাল, জয় সোয়াল, গোগীনাথ মাহাত, বিহারী চট্টোপাধ্যায়, মোহনদাস বাবাজী, হারাধন 
মাহাত, ছট মাহাত, মণিরাম মাহাত, মণীন্দ্রনাথ মুখাজ্জী, ভানু দাস, যুগল মাহাত, কমল 
বুধুরাম মাহাত এবং আরো অনেক ব্যক্তি। রি 
জেলে কারাবরণ করেন যথাক্রমে গিরিশ চন্দ্র মাহাত, মদন মাহাত, টুনারাশ 


7০777777777? 77 7771777৯717 71717 91117777111 


দেখতে পাই উক্ত এলাকার বহু মানৃষ দেশের জন্য কারাবরণ ও প্রাণ দিয়ে শঠ 
হয়েছেন, কিন ইতিহাস তারের স্থান দেয়নি। কিন্তু এই অঞ্চলের বহু মানুষের স্মৃতিদণ 
সেই সব সংগ্রামী মানুষগণ আজও রয়েছেন। & 

এদের মধ্যে আছেন - গৌর মাহাত, শ্রীনাথ মাহাত (কেদমা), পদক চন্দ 
মাহাত ও বরদা প্রসাদ মাহাত (হেরবনা), ব্রজমোহন মাহাত রাঙ্গাগাড়া) প্রাণকৃষ 
মাহাত (হিজলা), হিরু সিং সর্দার (লটপদা), ধনঞ্য় মাহাত (জাহানাবাদ), পূর্ণচ্দ্ 
মাহাত (দিঘি), ভরত মাহাত (পট্যা পাহাড়ী), নন্দলাল মাহাত (চিরুগড়্যা), জ্যোতিষ 
চন্দ্র মাহাত (পেঁচাড়া), কৃশ ধবজ মাহাত (মধুপুর), ঈশান মাহাত (বাসাবুরু), খুলু 
মাহাত (থানাদত্র), ভূষণ মাহাত (তিসরববীকি), মডিরাম শবর (মুখরুডি) এর বহু 
মানষ সংগ্রামী ছিলেন, কিন্তু তাদের কোন খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না, এটাই দাগ 

সূত্রঃ জঙ্গলমহল-রাঢ়ভূমী ঝাড়খন্ডের ভূমি ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সংগ্রামী 
ইতিহাসের রূপরেখা । ডেঃ পশুপতিপ্রসাদ মাহাত) 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বর্তমান কালের কুড়মি সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 


বিনোদ বিহারী মাহাত 


' পূর্ণিমা ১৯২৩) ধানবাদ জেলার বড়াদহা গ্রামে হয়। 
এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তার জন্মা। পিতা মাহিন্দী মাহাত ও মাতা মন্দাকিনি 
মাহাত। পারিবারিক শোচনীয় আর্থিক অবস্থা থাকতেও কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য 
মনোভাব দ্বারা নিজের পড়াশুনা চালিয়ে বান ও ধানবাদ জেলার এক সফল উকিল রূপে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেহেতু তার জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে হয়েছিল, তাই তিনি 
দারিদ্রতার জুঙ্কীলা যন্ত্রণা নিজে ভালভাবে বুঝেছিলেন এবং সারা জীবনধরে দরিদ্র মান্ষের 
সেবা করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শিক্ষার মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ, তাই 
সুদূর গ্রামাঞ্চলে গরিব ও অসহায় লোকের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে বহু বিদ্যালয় 
ও কয়েকটি কলেজ নিজ খরচায় স্থাপন করেছিলেন। আজ গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার 
ছেলে মেয়ে সেই সব বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। তার মূল্যবান উক্তি 
ছিল "পড়ো আর লড়ো”। বিনা পড়াশুনায় জীবনে লড়াই করা বায় না। 

আজকের ঝাড়খন্ডতার সময়ে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং ঝাড়খন্ডবাসী . 
পড়ে এবং শোষণ মুক্ত এক আলাদা ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠনের জন্য ১৯৭৩ খৃঃ ঝাড়খন্ড 
মুক্তি মোর্চা নামে এক রাজনৈতিক পাটি গঠন করেন। বিনোদবাবুর উক্ত মহান প্রয়াসের 
পরিণাম আজ আলাদা ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠন। তাই তাকে ঝাড়খন্ড পিতামহ বলা হয়। 
তিনি ৩২ বেত্রিশটি) উচ্চঃ বিদ্যালয়, একটি মহাবিদ্যালয় (8.8.. ০০1909) ও ধানবাদে 
একটি আইন কলেজ (.৪4 0০1296) স্থাপন করে গেহেন। তার মতো বিদ্যানুরাগী, 


ও রাজনীতিবিদ ঝাড়খন্ডে এখনও কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ১৮.১২.১৯৯১ 


সমাজসেবী 
এই মহান ব্যক্তি বিনোদ বিহারী মাহাতর 


খৃঃ দিলীতে তার হৃদয় গতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার 


৷ তাই তিনি একজন সফল উকিল হয়েও রাজনীতি 
প্রথমে সামাজিক আন্দোলন 


করেছেন। তিনি জানতেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য 
পরে 


খুবই দরকার, তাই তিনি প্রথমে শিবাজী সমাজ (কুড়মি সমাজ) করেন এ 
৯৯১ 


ঝাড়খন্ড মুক্তি মোঠা করেন। তারই গঠিত ঝাডখন্ড মুক্তি মোঠার 
আন্দোলনে আলাদা ঝাড়খন্ড রাজ গঠিত হয়। তাই আমার মতে 40161 ৬/০৬০ রা 
11616 ৬0010 10845 70 39109818162 41181119170 51319. অর্থাৎ যদি 
খন্ড রাজ্য হত না। 


রাজনৈতিক সংস্থান, 


709 131700 89100, ! 


বিনোদ বাবু না হতেন, তো আলাদা ঝাড় 
শহীদ নির্মল মাহাত 
এই স্বর্ণভূমি ঝাড়খন্ড 19 21901800” এক পবিত্র নির্মল ভূমিতে এক 


সবিততারই প্রতীক রূপে নির্মল মাহাত ঝাড়খন্ড যীশু হয়ে জামসেদপুরের উিযান 


গ্রামে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ খৃঃ জন্গ্রহণ করেন। পিতা জগবন্ধু মাহাত এবং মাতা 


প্রিয়াবালা মাহাত। যীশু যেমন জগৎকে প্রেম, ভালবাসা, জ্ঞান ও জীবনযাপনের পথ 
প্রতি শোবণ, পীড়ন অত্যাচারের 


মহামন্ত্র দেন এবং সেই 


উপর শোষণ, গীড়ন ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করে বিহার র 
আন্দোলন করে সিংহের ন্যায় গর্জন করে 
উঠন। যেখানেই ঝাডখন্ডবাসীর উপর অন্যায় ও অবিচার দেখেছেন, সেখানেই তিনি 
বিরোধ করেছেন ও শোবিত ও পীড়িতদের কাছে দাড়িয়েছেন। এইভাবে নির্মল মাত 
বাড়খন্ডবাসীর একেবারে আপনজন ও ভাবের মুভিদাতা, ভিদাতা ও পথ গর 
অত্যাচার ও শোবণ তো ছিলই, তার উপর স্থানীয় মা-বোনদের ইজদত নিয়েও তারা _ 
খুশী তাই করত। নির্মল এই সব চরম অপমালের প্রবল বিরোধ করতো, ফলে 2 
তাদের অত্যাচার ও শোষণের পথের কীটা হয়ে দাড়িয়েছিল। 
নর্ঘলের এই দেশ সেবা বা সমাজ সেবায় জামসেদপুরের বাহুবলী ও শোষকবরর 
তাদের শোষণের পথ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা ঠান্ডা মাথায় এক গভীর বড় 
5৮ এক গেস্ট হাউসে তাকে ডেবে 
জন ও লি করে কে যে ফোলা ৮ আগ ১৯৮৭ বা 
ত শহীদ হয়ে যান। তার সৃত্যুতে লোহনগরী জামসেপুর প্রায় চারি 
রা 
জে বলবার পরই আজ তার টির বস হত খত 
পা হলে আভআমর পরতেই এজন রাড 


| গ্রে 
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দেখতে পেতাম, এটা নিশ্চিত রূপেই বলা যায়। তিনি অকালে আমাদের ছেড়ে চপে 
গেছেন, এটাই ঝাড়খন্ডবাসীর দুর্ভাগ্য। 
ঝাড়খন্ড যীশু তুমি হে প্রভৃ-ঝাড়খন্ডবাসী ভুলিবে না কভু 
তুমি স্মরণীয়, তৃমি বরণীয় অমর চিরতরে 
হে মহান বীর, রয়েছ তুমি সবার অন্তরে ॥ 


দেবেন্দ্রনাথ মাহাত (১৯১৮-১৯৯৫) 


পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানা অন্তর্গত ইচাগ গ্রামে পুরুলিয়ার দরদী, মহান, 
সমাজসেবক, সফল রাজনীতিবিদ, পরোপকারী, নিঃস্বার্থ ত্যাগী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতর 
জন্ম হয় ১লা মার্চ ১৯১৮ খৃঃ উক্ত গ্রামের এক শিক্ষিত পণ্ডিত পরিবারে তার দাদ 
কানাই মাহাত ও পিতা রামজীবন মাহাত উভয়ই টোলের পণ্ডিত ছিলেন এবং তার 
বড় ভাইও শিক্ষক। তাই ওই পরিবারকে গ্রামের লোক পন্ডিত পরিবারহ বলতেন। 
পূরুলিয়ার লোকের কাছে তিনি দেবেনবাবু নামেই বেশী পরিচিত। পুরুলিয়া তথা এই 
ক্ষণেও "5011 00117010012” বলতে বলতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
মেট্রিক ও ক্কটিস চার্চ কলেজ, কলিকাতা থেকে বি.এসসি (8.০) পাশ করেন। ভারত 
 ভনগণের সেবার নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি বিহার বিধানসভার সদস্য (৯৯৫৯. 
১৯৭১) থৃঃ পর্যন্ত এবং সর্বশেষে পুরুলিয়ার এমপি. হন (১৯৭৯)। 
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না জেলার বহু সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধার্মিক সভা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
এ সভাপতি রে কর্তব্যরত ছিলেন। বহু বিদালয় ও কলেজ তার অল পরচে্টা 
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে পুরুলিয়ার বছ মানুষের উপকার 
করেছেন। এর প্রতিদান রূপে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালটি তারই নামে নামকরণ করা 
হে। তিনি মানভূম জেলার বিভাজনের বিরোধী ছিলেন কিনতু দূরদর্শী লোকের 
শতারণায় উতিহাসিক মানভূম জেলাকে ছিল্রভিন করে বঙগভূকি কা হয় ৯৯৫৬ ২ 
ফলে ঝাড়খল্ডের বিশাল শিল্পাঞ্চলের সুযোগ সুবিধা থেকে পুরুলিয়াবাসী বঞ্চিত হয়ে 
এনা বেটা এই জেলাবাসীর এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই জেলা ভাগে দেবেনবাব র্মহত 
হয়ে যান। 

ছাত্র জীবনে আর্ধ লোকের দ্বারা ছাত্রাবাসে তাকে বহু অপমানিত হতে হান 
ডার জন্য আলাদা জলের কলসি রাখা হত, কারণ তিনি কুড়মি জাতির লোক খিল, 
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উপকার করেন। তার ধছে জাতগাতের 
র এক ডোম জাতের কৃষ্ঠরোগগ্রস্ত শ্্ীর মৃত্যু হে তার দেহ 
সংস্কার কেউ করতে চায়নি, ফলে র পচন ও দুরন্ধ ধরে। দেবেনবাবু একথা 
শুনে নিজেই সেই মৃতদেহের সংস্কার কাজ করেন৷ এই ঘটনার পর গ্রামের সমস্ত ডোম 
তার পায়ে পড়ে তাদের ধস্ত্রীকার করেন। ১৯৭০-৭১ খৃঃ সঠিক দিন তারিখ মনে 
নেই। আমি তার বাড়ী যাই নিজের ব্যক্তিগত কাজে, কিন্তু তার অমায়িক ব্যবহার 
রনি। আমি জীবনে বহু এমপি, এম.এল'এ-র বাড়ী গেছি কিন্তু 
তার মত ব্যবহার আজও গায়নি। আজ এম.পি” এমএল.এ. তো লোকের সাথে ভাগ 

তাবি, যে পুরুলিয়া কি আর 


করে কথাও বলে না, কাজের কথা তো বু তাই 
যদিও ভবিষ্যতে পায় তো পুরুলিয়াবাসীর সেটা হবে পরম 


মাত্র ৫৭ বছর বয়সে ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ খৃঃ পরুলিয়ার এই মহান ব্যক্তি 
| ত পরুলিয়াবাসীর যে ক্ষতি হয়েছে 


থা পুরুলিয়াবাসীর পতি তার কত 


হয় কোন দিন হবে না। পুরুলিয়া ত 
[ন উক্তি "5911 


মমতা ছিল, তীর প্রমাণ ৃত্যুকালে তার সেই মহ 


0া 701101119”| 


রাম বু নামের সংমিশ্রণে 


পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার 
রাজনীতিবিদ রামকৃষ্ণ মাহাতর জন্ম হয । 


দুঃখের বিষয় শৈশবেই তার পিতার স্ৃত্যু হয়, ফলে তার 
পা 
চা বেশী হয়নি, যদিও পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল ্রায় দেড় 

তি ধানের জমি জায়গা, মাছে ভরা পুকুর বাগান সবহ ছিল, কিন্তু পি 
লেখাপড়াই বাধা পড়ে যায়। তবে উাচশিম্গণয় যে মানুষ হওয়ার 
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এবনাত্র পণ, একথা সত্য নয়। জগতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। রানকৃষ্ণবাবুর 
জীবনেও সেটাই ঘটেছিল। পুরুলিয়া ভিষ্টোরিয়া ইস্কুল পড়ার সময়েই জমি জারগা 
তথা ঘর-সংসার দেখার ভার তার উপর পড়ে যায়, ফলে ই্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। 
দানশীলতাঃ 

এক ফসলী ও খরাপ্রবণ পুরুলিয়া জেলায়, একবার অনাবৃষ্টি হলে জয়পুর 
থানার লোকের ভীষণ অন্নাভাব হয়। পেটের দায়ে লোক বীজ ধানও খেয়ে ফেলে, ফলে 
পরবন্তী বছরে চাঝের কোন আশাই রইল না। লোক দিনে একবার মাড়ভাতও জুটাতে 
পারছেন না। লোকের এই কষ্ট দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন। বাল্যবন্ধু গ্রামের 
কোন মহাজনের কাছে ধান আছে। তারা খোঁজ নিয়ে জানলেন, যে বাইকাটা গ্রামে এক 
মহাজনের প্রচুর ধান আছে। রামকৃষ্ণবাবু ট্রাক নিয়ে গিয়ে প্রায় সাত-আটশ মন ধান 
নিয়ে এনে গাড়াফুসড় তথা ওই এলাকার বহু গরীব মানুষকে সাহায্যরূপে ওই ধান বিলি 
করে দেন। এইভাবে তিনি গরীব মানুষদের রক্ষা করেন। তার এই দানশীলতার কথা 
জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার নিজের বাধে প্রচুর মাছ চাব হত এবং আজও হয়। 
বিক্রি করলে বছরে প্রায় লাখখানেক টাকা হত, কিন্তু তার জীবিতকালে তিনি প্রায় 
বেশীরভাগ মাছই দান করে দিতেন। তার এই দানশীলতার জন্য, এক অবস্থাপন্ন 
জমিদার হয়েও ভাদ্র, আশ্বিন মাসে তার নিজের সংসারেই অভাব হয়ে যেত। ধন 
দৌলতের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পুরুলিয়ার চাষা পাড়াতে তার মামা 
বাড়ীতেও দোহিত্র হিসাবে অনেক জমি জায়গা পান, কিন্তু সেই সম্পর্তিও তিনি দান 
করেই শেৰ করে দেন, নিজে ভোগ করেননি। জয়পুরবাসীও তার এই অবদান ভুলতে 
পারেনি এবং সেই জন্যই রামকৃষ্ণবাবু তার রাজনৈতিক জীবনে কোনদিন পরাজিত 


হননি। 


রাজনৈতিক জীবনঃ 
১৯৬৮ খৃঃ জয়পুর ব্লকের প্রেসিডেন্ট (81০০ 819951097) নির্বিরোধভাবে 


নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিতে পদার্পণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন অর্থাৎ (১৯৭৮ 


সাল) 
র বিধায়ক (রেম.এল.এ.) ছিলেন। এছাড়া পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের 
৩ পরিষদ, ইস্কুল বোর্ড, পরিবহন বোর্ড প্রভৃতি বহু 


ইং ১৯৫৬ খৃুঃ 9.3.0. (51815 [9-010211591101 ০0117155101) দ্বারা যখন 
ইং ৯৯৫ ৪ ৯১১১২ 


িহাসিক মানতূম জেলাকে ভাষার ভি্িত বদি কারার নয 
ও দেবেন মাহাত প্রবল আপাত করেন 
প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তখন এই রামকৃষ্ণ শাহাত 

লোক লিয়ে এর বিরোধ করেন। কিনতু পুরুলিয়ারই কিছু মানুষ ওই 
ও হাজার হাজার কে গা দিয়ে, তিহাসিক মানভু ব্ভি 
বাঙ্গালদের ও বাঙ্গালীদের সী চনার লি লেস্র ও তারা 
করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। এদের মধ্যে ভগ? 
ঢোল ধামসা নিয়ে পায়ে হেটে কলকাতা গিয়ে মানভূমকে ব্তু 78857 
করেন। এরফলে মানভূম বিভাজিত হয়ে অর্ধেক বিহার ও অর্ধেক পশ্চিবদ ভুত হু 
এই বিভাজনে পূরুলিয়াবাসীর যে অপূরণীর ক্ষতি 
সামনে। ঝাড়খন্ডের বিশাল খনিজ সম্পদ ও অসংখ্য কলকারখানার সুযোগ সুবিধা 
থেকে প্রুলিয়াবাসী চিরতরে হল বঞ্চিত। রামকৃষ্বাবু: দেবেনবাবু ও ক্ষুপিরাসবাধু 
এই জন্যই মানভূম জেলাকে বঙ্গভুক্তির প্রবল বিরোধ করেন, কিন্তু পুরুলিয়ার উক্ত 
ভজহরি মাহাত ও আরো কিছ লোক বাঙ্গালীর ফাদে পা দিয়ে মানভূমকে বিভাজিত 
আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। শকুনির পাশার ফাদে পা দিয়ে যেমন দূর্যোধন সবংশে 
নিধন হন, তেমনি মানভূম বিভাজনে পুরুলিয়ার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

১৯৭৭ খৃঃ নির্বাচনে পঃবন্গে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে এবং বামফ্রন্ট বিপুল 
ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বাঘা বাঘা নেতার 
পরাজয় ঘটে, কিন্তু জয়পুরে রামকৃষ্ঠবাবু জয়লাভ করেন। তিনি এই এলাকায় এত 
জনপ্রিয় ছিলেন, যে জীবনে কোনদিন প্লুরাজিত হননি। তার এই জনপ্রিয়তা কিছু 
লোকের সহ্য হল না। তারা তাকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে 
বিষ মাখানো ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বিজয় মিছিল করেন। বিষক্রিয়াই অসুস্থ হয়ে 
প্রথমে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি হন ও পরে কলকাতার পি.জিতে চিকিৎসার 
জন্য ভর্তি হন, কিন্তু তিনি আরোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি। এইভাবে ১৯৭৮ সালের 
১৬ই মার্চ দীর্ঘ চিকিৎসার পর মারা যান। 
বব ভা ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যায় যে, কিছু লোকের জীবনে তার 
জয়পুর থানার গাড়াফুসডর ও রাজীব গান্ধী তার প্রমাণ। ঠিক সেইরূপ পুরুলিয়ার 

: ঠাফুসড়র এক গান্ধী রামকৃষ্ণ মাহাতর জীবনেও তার জনপ্রিয়তা 


১০৪ 


১ 


রা 


তার জীবনে এক অভিশাপ রূগেই এসেছিল এবং এই জনগ্রিয়তাই হয়েছিল তার 
মৃত্যুর কারণ। 


ক্ষুদিরাম মাহাত 

তদানীন্তন মানভূম জেলার পুরুলিয়া থানার হুলকা গ্রামে ১৮-১৯১৬ সালে 
এক কৃষক পরিবারে ক্ষুদিরাম মাহাতর জন্ম হয়। গিতা বৈকৃষ্ঠ মাহাত ও মাতা 
ইন্দুবালা মাহাতর এক অসামান্য কৃতি সন্তান। গ্রাম্য পরিবেশের মানুষ হয়েও, নিজ 
অধ্যবসায়ে ১৯৩৭ সালে পুরুলিয়া জেলা ইস্কুল থেকে মেদ্রিক, ১৯৪১ সালে পাটনা 
বিএন. কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৪৩ সালে আইনের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৯৪৬ সালে পুরুলিয়া জেলা আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং একজন সন 
উকিল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ১৯৫০ সালে 


ঘৃণ্য চক্রান্ত করে মানভূম জেলাকে গ:ঃবন্গভূক্তি করতে আন্দোলন করেন। ক্ষুদিরামবাবু 
এর প্রবল বিরোধ করেন, কিন্তু পুরুলিয়ারই ভজহরি মাহাত ও আরো কিছু লোকের 


বোকামির জন্য মানভূম বিভাজিত হয়ে যায়। এইরূপ পুরুলিয়াবাসীর স্ববিরোধিতার 


জন্য ক্ষুদিরামবাবু দেবেনবাবু ও রামকৃষ্পবাবু মর্মাহত হয়ে পড়েন। 


ত ৪ 
ধানবাদ ও পুরুলিয়া, এই দুই জেলার কুড়মি জাতির দুই উকিল বিনোদ 
বিহারী মাহাত ও কুদিরাসমাহাত, দুই প্রধনত্ প্রথমজন সফল উকিল ও রাজনীতিবিদ 
দিতীয়জন সফল উকিল ও সাহিত্যিক। বিনোদবাবু বাড়খন্ড রাজের প্রতিষ্টাতা এবং 
ক্ষদিরামবাবু কুড়মালি ভাবা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। ওকালতির প্রচন্ড ব্যস্ততার 
মাঝেও কুদিরামবাবুর কুড়মালি সাহিত্য সেবা দেখে আমরা অবাক হয়ে যায়। হর 


অমূল্য সম্পদ, এতে কোন সন্দেহই নাই। তারই পদানুসরণ করে কুড়মালি ভাষার 
অনেক কবি ও লেখক নিজেদেরকে কুড়মি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি নিজও 
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তার লেখা গ্রন্থগুলি থেকে বহু ভাবে উপকৃত হয়েছি। এক কথায় তিনি কুড়মালি ভাবা 
সাহিত্যের অগ্রদূত। 

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পুরুলিয়া জেলা আদালতে এক প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি রূপে 
কাজ করে এবং বিভিন্নভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক রূপে কুড়মি সমাজ 
ও অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ করে গেছেন। ১৯৯৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারী তার পৈত্রিক 
নিবাস হুলকা গ্রামে পুরুলিয়ার এই মহান সন্তান ক্ষুদিরাম মাহাত শেৰ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। তীর মৃত্যুতে বিশেষ করে কুড়মালি সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। 
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ও বর্ণ (বৈষম্য) বাংলা 


মানুষের সষ্টি ঈন্থর ও দেবাদেী, 
ঈশ্বারর সুলি মান্য নয় , 
 গরা)ার 

৬ সিন্ধু থেকে সুবর্ণরেখা 

৬ ভা, ভুত আদিলা জা উতর: 

৬ সিন্ধু সভ্যতা নয়, ভ্রানীড হুড় সভ্যতী (11101 & 867021) 
9 71710112701 & 85795) 
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